রাষলম্ষমণ | 


কুভিবানকুত রামায়ণ হইতে 


শ্ীগোবিন্দ চন্দ্র রায়, 


কক সঙ্গলিত । 


কলিকাতা 


৪৩ নং বেটু। চাটুফোর ইট 
হেয়ার প্রেশে 
শবছুনাথ শাল দ্বারা মুডিত। 


১৮ন৫ 


মূল্য ।« চারি আনা । 


রাযলক্ষমণ 





ক্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণের গুণে বাম লক্ষণের সম্তাব 
ও সঙ্গাচারের কথ! বাঙ্গালার গৃহে গৃহে প্রবাদকথার মত প্রচলিত 
আছে। রামায়ণ হইতে এই ছুইটী আদর্শ চরিত্রের কিররদংশ 
উদ্ধৃত করিয়া,'এই পুস্তক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইল। উদ্ৃত 
কবিতাগুলির মধো পরম্পর সামন্ত বক্ষা করিয়া, পুস্তকখানিকে 
একটা ধারাবাহিক প্রস্তাবে পরিণত করিতে যত করিয়াছি । এবং 
অতি সংক্ষেপে ইভাতে সমগ্র বামায়ণের সার সক্কলন করিষা দিতে 
বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি । এখন এই ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র রামকণ! 
খানি, রামলম্ত্রণের চরিত, গুণে ও কৃত্তিবাসের কবিত্ব গুণে, বিদ্যা" 
লয্নের বালকদিগের পক্ষে উপযোগী ও উপকারী বলিয্া গৃহীত 
হইলে, সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান'করিব। 


মাচ্চ), ১৮৯৫ 
কলিকাতা ।. $ 


পলা 


সন্কলক । 
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জনক ভবনে গনন 

ধনুভল'ও বিবাহ 

শ্রীর(মের অধিবাস 

এাজাগণের আমম্দ. ... 

রামের প্রতি বনবান আজ! 

রাম লগ্ণ সংবাদ 


বনবাস ধাত্রা 44৮ 55৩ 


চিন্রকুটে অবস্থিতি 
ভরভের চিএকুটে গমন 
রামের দৃওকারণ্য ভ্রমণ 


পঞ্চবটাতে অবস্থিতি 

মায়ামুগ নর 

নীতাহরণ 7 ইল 

রামের বিলাপ 88 রি 
স্বত্ী মিলন দা 
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সুশ্রী সৎ্পন 5 রী নর ৪৬ 
বারণ ও বিভীবণঃসংবাঁদ 7 ৫২ 
বিভীবণ সহ মিল্রত। ও লঙ্কা প্রবেশ 5 4৫ 
ইজ্জজিৎ বধার্থ লক্ণের গমন ৮০ ্ ৫ 
উন্দ্রজিৎ ধধে দেবগণের আনন্দ ৪ ০ ৫৯ 
লক্ষণের শক্িশেল, ** সা নট ৬২ 
রামের বিলাপ 3 ৬ ৬৪ 
লঙ্ঘণের সংজ্ঞালাভ .. 7 চা ৬৬ 
রালণ বধ রঃ 2 1 ৮ 
আরাষের স্বদেশ যারা ... 5: ডি ৭» 
অযোধ্যায় প্রগ্যাগমন *** টি রি খত 


শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক দু এ ৰ্৬ 





রামলক্মণ | 





যজ্তরন্ষা। 


মহারাজ দশরখ চারি পুজ লৈয়া, 
সামাজা করেন অতি সাবধান হৈয়া। 
হেথা মিথিলধয় বঙ্ছ করে সুনিগণ, 
বঙ্ছপূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ । 
বজ্তঞ অনুষ্ঠান যেই করে মুনিবর) 
করে রক্ত বর্ষণ মারীচ নিশাচর । 
যজ্ঞ হীন হইলেক মৈথিল! ভুবন) 
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ। 
তার মঙ্গে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি, 
অস্কোধ্যায় গিরা রামচন্দ্রে আমি আনি! 


রামলম্্রণ। 


বিশ্বাগিত্র মকলেরে করিয়া আশ্বাস, 
চলিলেন যথা বাম অযোধ্যা নিবাস) 
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে, 
দ্বারী গিয়া জানাইল তখনি রাঁজারে । 
আসি বন্দিলেন রাজা মুনি চ়ণ, 
শিষ্টাচার পুর্ববক করেন নিবেদন । 

তব আগমনে মম পবিত্র আলয়, 
আজ্ঞা কব কোন্‌ কার্ধ্য করি মহাশয় ॥ 
বিশ্বামিত্র বলেন গুনহে দশরণ, 
শ্রীরামেহে দেহ ঘদি হয় অভিমত । 
মুনিগণ হজ্জ করে করিয়! প্রয়াস, 
রাক্ষস আসিয়া! পদাঁ করে যজ্ঞ নাশ । 
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে, 
প্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে। 
জানিলেন মহারাজ গু প্রয়োজন, 
লক্ষণ সহিত ফামে করেন অর্পণ । 

মাতু পদধূলি রাম লইলেন মাথে 

শুভঘাত্রা করিলেন ধন্গর্বাণ হাঁতে। 
শ্রীরাম লক্ষণ লৈয়া যান বিশ্বাধিত্র, 
রাজার নেত্রের নীরে ভাদিলেক গান্র। 
জীরামেরে শির্খিদ্া যত মুনিগণ, 
আনন? সাগরে অগ্ন হইলা অন । 


যজ্জরক্ষা । 


সে দিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরাম লক্ষণ, 
প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন । 
যে কার্য করিতে আইলাম ছুই ভাই, 
সেই কার্যে অনুমতি করহ গৌসাই। 
মুনিরা বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষণ, 
এখনি করিবে যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ । 
আমরী যখন করি যজ্ঞের সুচন, 
রক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কানন্দন ৷ 

না পারি করিতে ক্রোধ আমর! ব্রাঙ্গণ, 
বদি ক্রোধ করি হয় ধর্ম উল্লঙ্বন। 
শ্রীরাম বলেন প্রভূ করি নিবেদন, 
অবিলম্বে কর ষজ্ত ক্রিয়ার স্চন। 
শুনিয়া রামের ক! তপস্থী সকল, 
খোলা কুশা লইয়া গেলেন যন্তস্থল । 
কেহ ব্যাপ্তরচন্ম্ে ধৈসে কেহ কুশীসনে, 
বধিলেন পূর্বরমুখ হইয়া আসনে । 
যজ্ঞের বতেক ধূম উড়য়ে আকাশে, 
দেখিয়া! রাক্ষপগণ মনে মনে হাসে। 
পাদপ প্াঁথর লয়ে আইল বিস্তর, 
ভয়ঙ্কর কলেবর যত নিশাচর । 
শ্রীরাম লক্পণঞ্করে ধরি ধনুব্বীণ, 
আকর্ণ খুরিয়া বাঁণ করেন সন্ধান। 


বামলঙ্গণ | 


কটাক্ষেতভে নিক্ষেপ করেন রাম শর, 
তাহাতে পড়িল শত শত নিশাচর । 
সবখে যজ্ঞ মুনিষা! কবিলা সমাধান, 
আশীষ করেন রানে দিয়া দুর্বা ধান । 
যজ্ঞ অবশেষে যে যে ফল মূল ছিল,” 
খাইতে সে সব ফল শ্রীরামেরে দিল । 
সে রাত বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রমে, 
প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ক্রমে 
সভাতে বসিয়া বুক্তি কছে স্বজন, 
সাান্ত মনুষ্য নহে শ্রীবাম লঙ্গাণ। 
করিলেন বেই পণ জনক ভূপতি, 
রাম বিনা তাহাতে না অন্তে হবে কৃতী । 


জনক ভবনে গমন। 


বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রখুবর, 
মিথিলাতে হইবে সী হবয়ন্বর । 
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা, 
শড়ু ধনু ভাঙ্গিবে যে তাকে দিবে সীতা! । 
কত শত ভূপতি আইসে আর ঘায়, 
দেখিয়া! হবেন ধনু হাঁরয়া পল্ায়। 


জনক ভবনে গমন। 


দেখিলাম তোমাকে ষে বীর বলবাঁন, 

মনে বুঝি ধন্থুক করিবে দুই খান । 

শ্রীরাম বলেন আজ্ঞা কর যে এখন, 

তাহ! করি তৰ আজ্ঞ! লজ্বে কোন্‌ জন। 

এ কথা কহেন যদ্দি কৌশল্যানন্দন, 

বামেরে লইয়। বান সকল ব্বাক্গণ। " 

হাতে ধনু করি যান শ্রীরাম লক্ষণ, 

আগে পাছে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণ । 

বিশ্বামিত্র বলিলেন শুন রঘুবর, 

অগ্রেতে গমন করি জনকের ঘর। 

এ কথ! শুনিয়! রাম বলেন তাহারে, 

আগে গিয়! বার্ড দেহ জনক রাঁজারে। 
বিশ্বামিত্র মুনি অগ্রে করিয়া প্রস্থান, 

উপস্থিত হইলা জনক বিছ্বামান। 

মুনি বলিলেন ্চন জনক রাজন, 

তব ঘরে আইলেন শ্রীরাস লক্ষ্মণ । 

দশরথ পুত্র রাম অতুল বিক্রম, 

লক্ষণ তাহার ভাই রূপে অনুপম | 

এ কথা, শুনিল রাজ! রাজ সভাজন, 

কহিল সীতার বর আইল এখন । 

আইল সমক্কু লোক করিতে দর্শন, 

বনু হন্তু ধরিয়া ধাইল অন্ধ জন। 


জামলক্ণ। 


বে বলে দেখিব লক্ষণ আর হাম, 
মিথিলার যত লোক ছাড়ে গৃহ কাম। 
কৌশিক বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষণ, 
জনকেরে প্রণাম করহ ছুই জন । 
গুরু বাক্য অন্ধসার়ে শ্রীরাম লক্ষণ, « 
করিলেন প্রণমি রাজাকে সম্ভাষণ ৷ 
আলিঙ্গন দিলেন জলক দৌহাকারে, 
তাসিলেন তখন আনন্দ পারাবারে। 


শশী 


ধনুর্ভঙ্গ ও বিবাহ। 


সভাঁসহ গেল৷ রাজা দ্বয়ন্বব স্থানে, 
ধর্টি দুর্জয় ধনু আছে যেই খানে । 
হেন কালে জনক বলেন কুতুহলে, 
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে। 
যে জন শিবের ধু ভাঙ্গিবারে পারে, 
সীতা নামে কণ্ঠা আমি সমর্পিব তাষে। 
এ কথ! শুনিয়া রাম কমললোচন্প, 
ধনুকের সন্মিকটে করেন গমন। 
ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষণে, 
ভাজিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে: 


ধনুর্ডঙ্গ ও বিবাহ । 


ধহুকে অর্পিয়া গণ বলেন মুঁনরে, 
তাহা করি যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে । 
মুমি বলিলেন সাম দেখাও কৌতুক, 
মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙিয়া ধন্থুক। 
আজ্ঞা পেরে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান, 
মড় মড় শবে ধনু তৈল ছুই থান । 
আঁনপিরত হইল জনক যশোধন, 
মেহ ভরে শ্রীরামেনে দিলা আলিলন । 
মুনিবে চাহিয়া রাজা কছিলা হখন, 
সীতার বিবাহ হেতু কর শুভলাণ | 
মুনি বলিলেন রা আমি এই চাই, 
বিবাহ করি ঘবে বাহ ছুই ভাই । 
কলাম বলিলেন প্রভুনিবোধ তোমারে, 
বিবাহ করিতে নারি পিতু অগোচরে । 
আমারে বিবাহ দিতে বদি আছে নস, 
অযোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাগু রক জন । 
দূত মুখে বার্তা পেয়ে রাজা দশরথ, 
আইলা মিথিলা, সঙ্গে শত্রুর ভরত । 
ত্রিলোকমোহিনী সীতা, উত্দিল! সুন্দরী, 
জনকের হুই কন্তা রূপে বিগ্বাধরী । 
মহামতি কুশঞ্রজ জনকের ভ্রাতা, 
শ্রুতকীন্তরি মাওবী আছিলা তান স্থৃতা। 


রালক্রণ। 


শ্রীরাম লঙ্গণ আর শক্রত্ম ভরতে, 

চারি ভায়ে চারি কন্তা দিলা বিধিমতে । 
লক্মণে উন্শিলা দিলা, বামে নীতা দেবী, 
শক্রত্থকে শ্রুতকীর্তি, ভরতে মাগুধী । 
চারি পুন্র পুত্রবধূ করিয়া সংহতি, *" 
অযোধ্যায় গেলা রাজা অতি হষ্টমতি ) 
কত দিনে শ্রীভরত শত্রুদের সহ, 
মাতুল সঙ্গেতে গেলা মাতামহ গেছ । 


শ্রীরাষের অধিবাস। 


স্রুখেতে হঞ্গিষা বাতি উদ্দিত অরুণে, 
আনন গেলেন বাম পিতৃ সস্তাষণে। 
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ, 
রামেবে কতিজা বাঁজা আশীত্ক বচন । 
বুদ্ধ হইলাম আমি মস্্িৰ কথন, 
তোনানে করিব রাজ! পলি প্রজাগণ ! 
আজি হৈভে তোমারে দিলামল্াজ্ভার, 
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার । 
এতেক র্সিয়! বামে দির্লেন বিদায় । 
অন্তঃপুরে বামচন্দ্র ঠোলেন তায় । 


শ্রীরামের অধিবাঁস। 


মায়ের সন্ুখে দীড়াইয় রুনাথ, 
কহেন সকল কথা করি ঘোড়হাত । 
আমারে দিলেন পিতা সর্ব রাজাথণ্ড, 
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদ ও । 
আঁ রাজা করিতে সবার অভিলাষ, 
সুভ বার্ড কহিতে আইনু তব পাশ। 
এতে শুনিয়া রাণী.হরষিত মন, 
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন | 
কৌশল্যা বলেন রাম হও চিয্নজীব, 
তোমার সহায় হউক পার্ধতী ও শিব । 
এতেক কৌশল্যা দেবী কহিলেন কথা, 
হেনকালে শ্রীলক্মণ আইলেন তথ! ৷ 
লক্ষণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ, 
কৌশল্যারে বন্দেন লক্মণ যো হাত। 
লক্ষণের প্রেমরে রাম দিয়া কোল। 
বলেন সহান্ত বদনেতে মিষ্ট বোল । 
মম ভক্ত ভাই তুমি পরম সুস্থির, 
ভুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর । 
আমে হিতৈর্থী তুমি যদি পাই রাজা, 
উভয়েতে মিলিয় করিব রাজকাধ্য। 
এতেক বলয়! রাম মাগ্েন বিদায়, 
আসঈ্কাদ করিল সকল রাণী তায়। 


১ 


রাষলঙ্গাণ। 


নিমন্ত্রণ পাইয়া আইলা বাজগণ, 
রাম বাজ! হবেন সকলে হৃষ্টমন ৷ 
লক্ষ লক্ষ পতাকা উদ্ভিছে নানা! রঙ্গে, 
নানা রাজা আইল কটক করি সঙ্গে। 
নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে, 
নান। জাতি বাঁদ্য শুনি নানাদিকে বাজে । 
অধিবাস করিতে আইল খষি মুনি, 
রামজর বলিয়া করিছে বেদধবনি। 
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সাঁরি, 
ঘ্বতের প্রদীপ জালে প্রজার কুমারী । 
নান! রত্বে নির্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর ৷ 
বিবিধ পত্তাকা উড়ে চীলের উপর | 
পৃথিবীতে,যত আছে নানা উপচার, 
তাহা আমি লক্ষ লক্ষ ভন্বিল ভাগার । 
নানা বন্ধে শোভিত বনে পরিহিত । 
অধোধ্যার যত'লোক সবে আপন্দিত। 
আইল দেশের লোক অযোধ্যা নগষে, 
কেহ নাচে কেহ গায় হরিষ অস্তরে । 
অধিবাস বামের হইল সমাপন, 
জয় জয় ছুলাহুলি করে রামাগণ । 





প্রজাগণের জাননা । 


প্রজাগণের আনন্দ । 


রথ রথী ঘোড়া সাজে, নান! রঙ্গে বাগ বাজে, 
মুনি সব করে জয়ধ্বনি, 
জয় জয় হলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি, 
সর্বলোক কি ছুঃখী কি ধনী। 
শিশু নারী জয়ান্বিত, গন্ধপুম্পে সুশোভিত, 
আমোদ প্রমোদ সর্ব ঘরে, 
্ব্গপুরী তুরল্যু বেশ, অযোধ্যা সর্ব্ব দেশ, 
নাচে গায় হরিষ অস্তরে, 
সবে ভাবে রঘুপতি, হইবেন মহীপতি, 
ঘুচিল সবার আজি ক্রেশ, 
না হইবে ছুঃখ শোক, আনন্দিত সর্বলোক, 
নিস্তার পাইবে সর্বদেশ” 
এতেক ভাবিয়া মনে, নাচে গাঁয় সর্বজনে, 
আনন্দেতে পাসরে স্মাপনা, 
অযোধ্যার যত লোক, নাহি বহে কোন শোক, 
আনন্দে ভূষিত সর্বজন! । 
না বস্ত্র অবুক্কার, " পরিধান সবাকার, 
রূপে বেশে দেব অবতার, 
আহ্লাদে বিজ্বল ধরায়, স্বামগ্ডণ সবে গায়, 
ময় জয় করে বারেবাব! 


১১ 


৯২ রাহলক্ষণ ৷ 


অযোধ্যানগর বাসী, বলে হুব দাস দাসী, 
মনে সবে-'অভি হরষিত) 

ঘুচিল সবার, হুখ, ভুপ্সিব বিবিধ সুখ, 
এত বলি সবে আনন্দিত । 


রাষের প্রতি বনবাস আজ্ঞা । 


কেকরী বলেন যাহ স্মুমন্্ত্বরিত,* 

ঝাট রামে আন নহে বিলম্ব উচিত | 
শুনিয়া চলিল রথ লইয়৷ সারথি, 
উপনীত হইল যেখানে রঘুপতি । 
বাহিরে রাখিরা রথ গেল অন্ত্রঃগুরে, 
যোড়ভাতে কহে গিয়া রামের গোচরে। 
কেকম়ীর সনে রাজা টুক্তি করে ঘরে, 
আমারে পাঠীয়ে দিল৷ লইতে তৌমারে। 
মুখ্য পাত্র সুমন্ত শ্রীরাম তাহা জানি, 
গৌরবে দিলেন তারে আমন আপনি । 
শ্রীরাম বলেন পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি, 
বিলম্ব না করি আর চল ঝাঁতা। করি) 
শ্রীরাম লক্ষণ দৌহে চড়িলেন রথে, 
দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে। 


রামের প্রতি বনবাস আজ | ১ 


সারি সারি লোক সবে দাগ্ডাইয়া চাঁয়, 
শ্রীবামের বত শুণ সর্ব্বলোকে গায়। 
বহু.ভাগ্যে পাইল্যম তোমা হেন রাজা, 
জন্মে জন্মে রাঁম যেন কৰি তব পুঁজ । 
এক প্রকোন্টের বহিঃ রহেন লক্ষণ, 
ভিতর নিবাসে রাম করেন গমন 1 
দশরথ হ্বাজা 'ভুমে লোটে অভিমানে, 
কেকরী বাজান কাছে আছে সেইখানে । 
শ্রীরন বলেন মাতা কহত কারণ, 
কেন পিতা বিষাদিত ভূমিতে শঙ্পন [ 
কোপ যদি করেন হাসেন আমা দেখে, 
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি অথে । 
কোন্‌ দোষ করিলাঁম পিতার চরণে 
উদ্তর না দেন পিতা কিসের কারণে ) 
কি আজ্ঞা! পিতার আমি করিব পালন, 
সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ। 
আছুক পিতার কার্য তোমার বচনে, 
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ ছাড়ি কি ছার জীবনে । 
শ্রীয়াম'সরল সে কেকয়ী পাপ হিয়া, 
কহিতে লাগিল কথা! নিষ্ঠব্‌ হইয়া । 
দৈত্যযুদ্ধে সহারাজ ঘায়েতে জর্জর, 
তাতে, সেবিলাম দিতে চাহিলেন বর। 


১৪ 


বামলক্ণ। 


বিস্ফোট হইলে পুনঃ করি সেবা পুজা, 
তাছে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা । 
এক বরে ভরতে করিব দণডধায়ী, 

আর বরে রাম তুমি হও বনচারী। 

দুই বাৰে ছুই বর আছে মম ধার, 

মম ধার শুধি তারে সতো কর পার। 
শিয়ে জট! ধরি তুমি পরিঘে বাকল, 
বনে চৌদ্দ বৎমর থাঁইবে ফুল ফল। 
শুনিষা কহেন রাম সহাশ্যবদন, 
তোমার আজ্জাঁয় মতি! যাব আমি বল। 
তব প্রীতি হবে বূবে পিতার বচন, 
চতুর্দশ বৎসর থাঁকিব গিয়া বন। 
ভয়তেরে ত্বরিত আনাও মাতা দেশ, 
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ । 
কেকয়ী বলেন রাম.আগ যাহ বন, 
ভরত আসিকে তবে এই নিকেতন । 
কেকদীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস, 
বিলম্ব নাহিক মাত! যাঁক বনবাস। 
যাবৎ মাপ্পেরে সীতা করি সমর্পণ, 
তাবৎ বিলম্ব মাতা সহিবে এখন । 
ভূমে লোটাইযা রাজা আছো বিষাঁদে, 
শুনেন টৌহাষ বাক্য ম্বপ্নু হেন রোধে । 


রামলগ্মণ সংবাদ । 3৫ 


রামচন্ত্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে, 
দশরথ ক্রন্দন করেন নিবানন্দে । 
পিতারে প্রণাম করি চলেন ত্বরিত, 
হা রাম বলিয়া রাজ! উঠেন দুঃখিত । 
মথে নাহি শন্ব ধাজা স্তব্ধ অচেতন, 
হইলেন বাহির শ্রীরাম সলক্ষ্ণ। 





রাম লক্ষণ সংবাদ । 


রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে, 
প্রীণের দোসর ভাই লক্ষণ সে জানে । 
লক্দ্ণ বলেন সত্য তব কথা পুজি, 
স্্রীবশ পিতার বাঁক কেন রাজ্য তঃজি ৷ 
জোম্ঠ পুত্র রাজ্য পায় টুহী সবে ঘোষে, 
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে । 
আগে বাজ্য দিলা পরে পাঠান-কাননে, 
হেন অপবশ. পিতা রাখেন ভুবনে । 
যাবৎ এ সব কুথ| না হয় প্রচার, 

তাবৎ শ্রীরামচন্ত্র লহ রাজ্যভাব্ন। 
বাদ্ধকে দুর্ব্ধ রাজা নিতাস্ত পাগল, 
করিয়াছ্ছে বাধ্য তারে কৈকেয়ী কেবল । 


৯৩ 


রাহলঙগীণ । 


যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই 
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমাকে দেয়াই । 
আমি এই আছি রাম তোমার সেবক, 
আস্া। কর ভরতে কাটিয কটক। 
তুমি আমি ছুইজন যদি ধরি বাণ, 

তবে বরণে কোন জন ভবে আগুয়ান। 
আস্মলন লক্ষণ করেন অতিশয়, 
শ্রীবম বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়। 

বত যত্ত কর তৃমি রাজা লইবারে, 

তত যত্ব করি আমি যাইতে কান্তংরে। 
বিশাতার দোষ নহে দোষী নহে কু'জী, 
সকল দেখিবে ভাই বিধাতার বাজি । 
বিমাতা ছজীনেন ভাল আমার চত্রিত, 
জানিয়! শুনিয়া করিলেন বিপরীত | 
ভরত হইতে তার অদ্রসা প্রতি, আশা, 
বিমাতীয় দোষ নীই আমার দুর্দশ। ) 
যে দিন যে হবে তাহা বিধি স্ব জানে, 
দুঃখ না! ভাবিহ ভাই ক্ষমা দেহ, মনে । 
দুঃখ না ভূ্জিলে কর্ম না হয় খণ্ডন, 
দুখ সুখ দেখ ভাই ললাট লিখন । 
প্রবোধ না মানে কাঁলসর্প, যেন গঞ্জে, 
সুমিত্রাকুমার শিশু ঘন ঘন তকে । 


রামলক্মণ সংবাদ । ১৭ 


ধনুকেতে ণ দিয়! চাহে চারিভিতে, 
কুপিয়া লক্ষণ বীর লাগিল কহিতে ৷ 
রাজাথণ্ড ছাড়িয়া হইবে বনবাসী, 
রাজাতোগ তাজি ফল মূল অভিলাবী । 
সন্থাস ল্তপন্তা যত ব্রন্দেণ্র কর্ম, 
ক্ষত্রিয়ের সদা যৃদ্ধ সেই তার ধর্ম । 
ক্ষত্রিয় রোখায় কে করেছে বনবাস, 
শক্রর বচনে কেন ছাড়ি রাজা আশ। 
তোমা বিনা পিতার ঘনেতে নাহি আন, 
তুমি বনে গেলে বাজ ত্যজিবেন প্রাণ । 
এই শোকে পিতা মাতা ত্যজিবে জীবন, 
পিতা মাতা হত্যা ত্রমি কর কি কারণ ? 
অকারণে ধরি এ আজান বাহুদও, 
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড 
অকারণে ধরি খড়গ চন্মী ভল্ল শূল, 

আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নং ল্‌। 
সকল হইবে ব্যর্থ এ সব সম্পদ) 

আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ এ আপছ 
শ্রীরাম বলেন তার নাহি অপবাধ, 
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ ৷ 
অকারণে ভরস্তেরে কেন করখবোষ, 
বিধাতা মি্বন্ধ ইহ! তাহার কিদোষ ॥ 


ঃ 


১৮ 


বাষলল্মণ | 


রাষেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা ক্ষণ, 
না শুনেন রামচক্ কাহার বচন । 
শ্রীরাম বলেন গুন হন্জ লক্ষণ, 
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন । 
দাস দাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা, 
রাজা লইবারে ভাই মা করিভ আশা । 
পিতা মাভা কাতন্ব হক্ন মম শোকে, 
কতক হবেন শান্ত তব মু দেখে । 

যেই তুমি সেই আমি শুন লক্ষণ) 
একেরে দেখিলে শোক হবে পাসরণ । 
লক্ষণ বলেন আমি হই অগ্রসর, 

আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর । 
যেই তুমি সেই আমি বিমাত। ভা জানে, 
যদ্দি আমি থাকি ভিনি কি করিবেন মনে । 
সীতা সঙ্গে কেমনে ভরাদবে বনে বনে, 
সেবক ছাতিলে ছুঃখ পাবে দুইজনে । 
রাজার কুমনী সীতা ছুঃখ নাহি জানে, 
সেবক বিহনে হুঃখ পাবেন কাননে । 
প্রীরাম রলেন ভাই যদি বাবে ন্বন, 
বাছিয়া ধনুক বাণ লহ রে লক্ষণ । 
বিষম রাক্ষ॥ সর আছে সেই বনে, 
ধনুরববাণ শহ যেন জয়ী ভই রণে। 


ধনবাস যাত্রা । ১৯ 


পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষণ সত্তর, 
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর | 
সুমন্ত্র আনিল রথ করিয়া সাজন, 
উঠিলেন রথেণসীতা শ্রীরাম লক্ষণ । 


বনবাস যাত্রা। 


শ্রীরামের আন্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি, 
রথখান চালাইল পবনের গতি । 

কত দুরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন, 
ঢুযেে পড়ি রাজন টহল অচেতন 
গেলেন শোকার্ত রাজ! কৌশল্যার ঘর, 
দেৌহার হইল শোক একই সোসর | 
রাত্রি দিন নাই ঘুচে দৌহার ক্রন্দন, 
এক শোকে কাতর হৈলেন দুইজন । 
মুনি বেদ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ, 
পাবক আহুতি ছাড়ে, প্রজা ছাড়ে ভোগ । 
মাতঙ্গ আহ্মর ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস, 
প্রজার ভোজন নাই করে উপবাস। 
রাত্রি দিন কান্ছে লোক কৰে জাগব্বণ, 
গেলেন তঙ্সাকূলে শ্রীরাম লক্ষণ 


রামলঙ্ণ ৷ 


নানা ফল ফুল দেখি সে নদীর কুলে, 
বাজহংস ক্রীড়া করে তমসার জলে । 
সুমন্ত্ের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম, 
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম । 
অস্তগিরি গত রবি বেলার বিরাম, 
তমসার জলে সান করেন শ্রীরাম । 
লক্ষণ বৃক্ষের তলে বিছ্বাইল পাতা): 
করিলেন তাহাতে শন্ষন রাম সীতা । 
কমগুলু ভরি জল আনিল লক্ষণ, 
রাম সীতা প্রক্ষালন করেন চরণ। 
হাতে ধনু লক্ষণ রহিলা। জাগরণে, 
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষণের গুণে। 
তমসার কুলে রান বঞ্চে এক বাতি, 
প্রভাতে যোগায় বধ সুমন্ত্র সারখি। 
প্রীতঃ্সান আদি কৰি নিতা সদাচার, 
হইলেন প্রীবম তমসা' নদী পার। 
বেখানে যেখানে শ্রীরাষের রথ রয়, 
তথাকার লোক আপি. দেয় পরিচয় । 
বুদ্ধকালে দশরথ বাধা বনিতার,* 
হেন পুত্র পূক্রবধূ পাঠার কাস্তার । 
দেখানে শুনেন রাম পিতাখি নিন্দন, 
করেন সেবস্থার্ন হৈতে ত্বরিত গমন । 


বনবাস যাত্রা । -২৯, 


তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি, 
নদী পার হইলেন রাম মহামতি । 
জলে হংস কেলি করে অতি স্ুশোভিন, 
আপ্যাধিত হইলেন প্রীরাম লক্ষণ । 
সুমন্ত্েব প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম, 
গঙ্গাতীরে রুহ আজি করিব বিশ্রাম । 
সুমন্ত্র লক্ষ তায় দিলা! অনুমতি, 
বখ হৈতে নামিলেন চারি মহামত্তি | 
রাম সীতা লক্ষণ বৈসেন বৃক্ষমূলে, 
সুমন্ত্র চালায় অশ্ব জান্ুবীর কুলে । 
ভান্কর্‌ পশ্চিমে যাঁন বেলা অবশেষে, 
তখন গেলেন রাম শুঙ্গবের দেশে । 
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি, 
লাগিলেন বলিতে শ্রীলক্ণের প্রতি । 
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত্র, 
আমাকে পাইলে হবে প্রচ চূরুত্। 
আমার বচন শুন অুমন্ত্র সারথি, 
মিত্রের বাটাতে আমি,থাকি এক রাতি। 
কহিব শুনিন্ন'বাক্য দৌছে দৌহাকার, 
বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচার । 


২ 


রামলক্মণ । 


চিত্রকটে অবস্থিতি ৷ 


শুতে গ্রহেতে নিশি করিয়া যাপন, 
প্রভাতে উঠ্রিলা সী শ্রীলাম লক্ষণ । 
ত্বরা করি গুহ নৌব' কবিল সা্ষল, 
পার ভৈয়া কুলেতে উঠেন ন্দিনজন । 
নদীবন এড়াইয়! চলিলেন ক্রমে, 
উদদিলেন ভবদ্বা্ষ খবিব আশামে ।' 
মুনিগণো বেষ্টিত বসিয়া ভবদ্বাজ, 
তারাগণ মধো যেন শোভে দ্বিজরাজ 1 
পরিচয় দিয়া বাম বান্দেন চিবণ ; 
কল্যাণ করিয়! মুনি কহিলা তখন | 
গঙ্গা যমুনার মধ্যে আমীর বসতি, 
বনবাস বঞ্চ হেথা থাকিব সংভতি |, 

শ্রীবাম বলেন, প্রভু, অযোধ্যা! নিকট, 
অযোধাব লোক আসি ঘটাবে সঙ্গট | 
হেথা হৈতে কোন স্থান যে থাকে নির্জন, 
যমুনার পারে সে অন্তুত হয় বন। 
কহ মুনি সেই স্থানে করিব ক্লতি, 
শুনি ভরা বলে প্রীবামের প্রতি । 


চিত্রকূটে অবস্থিতি | ২. 


যথা বৈসে মুনিগণ বটবৃক্ষ তলে, 

মুগ পক্ষী অগণন চে দলে দলে। 
নান! ফুল ফল শোভে সুগন্ধ সুক্বাদ, 
'নির্বরেন ঝর নাদে ভুলায় বিষাঁদ। 
যমুনা অন্তরে গিরি চিত্রকুট নাম, 
অতি রম্য স্থান সেই ববান্সীকির ধাম। 
তথা গিয়! বলাম, তুমি করহ নিবাস, 
শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস । 
রজনী বঞ্চিঘ্বা স্ুথে ভরদ্বাজ স্থানে, 
প্রভাতে উলিলা সবে চিত্রকুউ পানে ॥ 

দিবৃকর কিরণ উত্তাপে উদ্ভাপিতা, 

চলিতে কাতরা অতি জনকছুহিতা | 
হিন্ুলে মণ্ডিত সীতা পারের অঙ্গুলি, 
আভতপে মিলাঁয় যেন ননীর পুভ্তলী * 
মুনির নগর দিয়া যান তিন জন, 
দেখিয়া আইল পথে মুনিপত্রীগ্ণ না 
জিজ্ঞাসা কবিল সবে জানকীর “প্রতি, 
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী । 
অনুভব করি ভুমি রাজার নন্দিনী, . 
সতা পরিচয় দেহ কে বট আপনি । 
দুর্বাদলস্তাম তনু অতি মনোহর 
আজানুলম্থিতু তুজ রক্ত ওষ্ঠাধর। 


৪ 


বামলঙ্মণ । 


সুন্দর বদন দেখি ভূবনের সার, 
ধন্গুর্বাণ করে উনি কে হন তোমার । 
নবীন কমল মুখ ভ্রভক্ষি রচিত, 

পলকে মণ্ডিত গণ্ড অল্প বিকসিতত 
লাজে অধোমুখী সীতা না! বলেন আরা 
ইঙ্গিতে বৃঝান স্বামী ইনি সৈ আমাব। 
কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে; 
সবে উপনীন্ত হন যমুনার তীরে । 
লক্ষ্মণ বীধিলা ভেলা করিয়া যতন, 
পাব হৈয়া কালেতে উঠন তিনজন । 
বাঁলীকির পদ রাম বন্দেন তখন, 
রামেরে দেখিয়া সনি ভরষিত মন 
বলিলেন রাম তৃমি রাঙ্গার নন্দন, 
তপস্থীর বেশে কেন আইলে এ বন! 
ভরীবাম বলেন মুনি পিণ্তাপ আদেশে, 
বিপিনে করিবরোস তপন্থীর বেশে। 


ভরতের চিত্রকূটে গমন। 


শ্রীরাম লক্ষণ আর জনকের বা, 
বসতি করেন/নিশ্মাইয়া পর্ণশালা । 


ভরতের চিত্রকূটে গমন | ২৫ 


তার গ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর, 
জানকী কুটার মধ্যে লক্ষণ বাহির । 
হেনকালে ভরত শত্রত্থ দীনবেশ) 
করিলেন শ্রীরামের আশ্রমে প্রবেশ । 
গলবস্ত্রভরত নয়নে বহে নীর, 
পথ পর্যাটনে অতি যলিন শরীর । 
পড়িলেন শ্রীরামের চরণকমলে, 
আদরে শ্রীধাম তাবে লইলেন কোলে! 
পরস্পর সম্তাষ করেন সর্বজন, 
যথাযোগ্য আলিঙ্গন পদাভিবন্দন' । 
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ। 
কার বাকো রাজা ছাড়ি বনে আগমন । 
বামাজাতি শ্বাবতঃ বাঁা বুষ্গি ধরে, 
তার বাকো কে ক্লোথা গিয়াছে দৈশাস্তরে । 
অপরাধ ক্ষমা কর ১লপ্রাম দেশ, 
সিংহাসনে বসিয়া? ঘুচাও মমণ্ক্রেশ। 
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যা সাব) 
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার । 
চল প্রভু জরযোধ্যায় লহ বাজ্যভার, 
দ্াসবত কন্ম করি আজ্ঞা অনুসার | 
শ্রীরাম বন্ধেন তৃমি ভরত পণ্ডিত, 
না বুৰিয়্ কেন বল এ নহে উচিত ( 


স্৬ 


রামলঙ্দণ। 


মিখ্যা অন্থযোগ কেন কর বিমাভার, 
বনে আইলাম আহি আল্ঞায় পিতার । 
চতুর্দশ বৎসন্ন পালিঘা পিতৃবাকা, 
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবে প্রতাক্ষ । 
থাকুক মে সব কথা শুনিন সকল, 
বলহ ভরত, আগে পিতার কুশল । 
বশিষ্ঠ বলেন রাম না কডিলে নয়, 
্বর্ণবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয় । 
শুনি মৃচ্ছাগত রাম জানকী লক্ষণ, 
ভূমিতে লুটিঝা্বভ করেন রোদন । 
বশিষ্ঠ বলেন রাজা গিয়া পরলোকে, 
রক্ষা পাইলেন রাম তোমা পুজশোকো। 
সুমন্ত কহিল গিরা তুমি গেলে ধন, 
হা রাম বলিষ্বা রাজা তাজিল। জীবন । 
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মস্তাশয়, 
ভরতের প্রতি বায় কি অন্ুজ্ঞা হয় । 
তোমা বিন! ভরতের আর নাই গতি, 
বুঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি । 
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সখী, 
প্রাণের অধিক আমি ভবতেরে দেখি । 
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্থ ক্লাব, 
ভরতের রাজতেোমার রাজা লাভ।, 


ভরতের চিন্রকুটে গমন | চে 


যাও ভাই ভরত্ত ত্বরিতে অযোধ্যায়, 
মন্ধ্িগণ লয়ে রাজা করহ তথায় । 
মিংহাসন শৃন্ঠ আছে ভয় করি মানে, 
কোন শক্ত আপদ ঘটাবে কোনক্ষণে। 
তোমারে জানাব কত আছ হে বিদিত, 
বিবেচনা! করিবে সবরদা ভিতাহিত 1. 
চতুদশ বুৎসর অন্তেতে পুনরায়, 

চাঁরি ভাই একত্র হইব অনোধায় । 
যোডহাতে ভরত বলেন সবিনর) 
কেমনে বাখিব ব্রাজা মম কার্য নয়। 
তোনার পাছুক। দেহ করি গিয়া রাজা, 
"তবে নে পারিব রাখ পালিবারে প্রজা । 
শ্রীরাম কটলন হে ভ. ত প্রাণাধিক, 
পাদুকা লইয়া ঘাও কি কব অধিক । 
নন্দিগ্রাম পাট ক্রি কর রাজকার্ধা, 
সাবধান হইয়া পালহ পিসুরাজ্যু 


বি 


রামলক্ষণ ৷ 


রামের দণগ্ডকারণ্য ভ্রমণ । 


আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্ববার, 
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার । 
চিত্রকূট অযোধ্যা নছেত বহুদুর 
ভরত ভায়ের ভক্তি আমাতে প্রচুর । 
রঘুনাথ এইমত চিস্তি মনে মনে, 
চলিলেন চিত্রকূট ছাড়িয়া দক্ষিণে । 
কতদৃর্ধ যান তারা করি পরিশ্রম, 
সম্মুখে দেখেন অত্রিমুনির আশ্রম । 
প্রবেশিয়া তিন জন পুণা তপোবন, 
বন্দনা করেন অত্রি মুনির চরণ! 
বামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে, 
পাদ্য অর্থ্য বিয়া বসাইলেন আসনে | 
আপন পত্রী ঠাই সমর্পিল, সীতা ) 
পালন করহ যেন আপন ছৃহিতা! ।* 
দেখি মুনি পত্ীকে ভাবেন মনে সীতা 
মৃষ্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা । 
শক্রবন্ত্র পরিধান শুরু সর্ব বেশ, 
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ। 
ধরিয়া! তগশ্থী মূর্তি করেন উপস্তা, 
জ্ঞান হয় গাক্বতী কি সবার নমস্তা।- 


রামের দ্ডকারণা ভ্রমণ । ৯ 


কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা, 
আশীর্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা । 
আশীর্ব[দ করিলেন অন্রি মামুনি, 
কহিলেন উপযুক্ত উপদেশ বাঝী। 
শুন রান রাক্ষস প্রধান এই দেশ, 
"সা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ। 
আগ্রেভে দণকারণ্য অতি রম্যস্থান, 
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান । 
সুনির চরণে বাম করিয়া প্রগতি, 
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি । 
আগে ঘান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষণ, 
মধোতে জনকন্তা কি -শাভ' তখন । 
ফল পুষ্প দেখেন গঞ্ধেতে আমোদিত, 
ময়ূরের কেকাধ্বম্মি ভ্রমরের গীত। 
নান! পক্ষীর কলধব শুনিত্তে মধুর, 
সরোবরে কত শত কমল ওষ্চুর । 
বনমধ্যে অনেক মুনির নিবসতি, 
শ্রীরামেরে দেখিয়া তত্রিষে কৰে স্ত্রতি । 
রাজ্যে থাক বনে থাক (তোমার সমান, 
যথা তথা থাক রাম তুমি ভাগাবান । 
বম্য জল রমাুফল মধুর সুষ্ধাদ, 
আহার করিয়! দূরে গেল অব্ান | 


পুত 


রাম্লক্ণ। 


দেখিতে হইল ইচ্ছা দগ্ডক কানন, 
তিনজন মননুখে করেন ভ্রমণ। 
সম্তাধিতে বাদেরে আহল বন্বাসী, 
কেহ কেহ ফল খার়্ কেহ ঢপবাসী | 
অনাহার কেহ বদ্ধিষার চারি মাস, 
কেহ,কেহ সব্ধকাল করে উপবাস। 
গাছের বহ্ধল পরে শিরে ভটা। ধরে, 
মৃগচন্্ ধরে কেহ কনগুরু করে। 
মুনিগণে দেখিয়া, দঠিলা রবুনাথ, 
করেন প্রণতি স্বতি করি যোড়হাত । 
মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোর, 
্রীরান বলেন প্রস্থ না করিহ ডর । 
তপোবনে না বাখিল বাক্ষদ সঞ্চার” 
অবিলম্ষে হইবেক বাক্ষন মহান । 
মুনিগণ সঙ্গে রঙ্গে হঃবাখ লক্ষণ, 
তগোবন দবশনে করেন গমন এ 


পঞ্চবটীতে অবস্থিতি। 


অগন্ত্য সংবাদ শুনি হয়ে আানন্দিত, 
আজ্ঞা করিতেন বামে আনভ ত্বরিভ। 


পঞ্চবটীতে অবস্থিতি। ৩১ 


সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়, 
দেখিয়া মুনির মনস্তাপ দূরে যায়। 
অগন্তের চরণ বন্দেন তিন জন। 
অগস্ত্য বলেন্‌ কি অপূর্ব দরশূন, 
লক্ষণের চরিত্রে আমার চমত্কার, 
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষণ তোমার । 
মুনির আদরে রাম করেন তোজন, 
পেই নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন। 
করিয়া প্রভাতকত্য শ্রীরঘুনন্দন, 
অগস্তোর সহিত করেন আলাপন । 
পিতৃসতা পালিবারে আসিয়াছি বনে, 
আজ্ঞা কর অগস্ত্য থাকিব কোন স্থানে । 
অগন্জা বলেন শুনি রামের বচন, 
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভন । 
গোদাবরা তীরে ডান দিব্য আয়তন) 
পঞ্চবটা গিয়া তথা থাক তিন জন। 
অগস্তোর স্থানে রাম হই বিদায়, 
“লেন দক্ষিণে সীতা লক্ষণ সহায় । 
পঞ্চবটা দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী, 
পঞ্চবটী দেখি অতি প্রফুল্ল জানকী। 
লক্ষণে বলেন, রাম বাধ বাস! ঘর, 
গোঁদাব্রী জলে নান করি দ্বিরস্তর । 


৮ 


বামলক্ষণ । 
লক্ষণ বলেন প্নাম আপনি প্রধান, 


"কোন স্থানে বাঁধি ঘর কর সম্থিধান 


দেখেন শ্রীরাম স্কান গোদাবরী তারে, 
স্থুশোভিত স্টেত পীর্ত লোহিত" প্রস্তরে 
নিকটে গ্রপর ঘাট তাতে নানা ফুল, 
মধুপানে মাতিয়। গুঞ্করে অলিকুল। 
শ্রাম বলেন হেথা বাধ বাসা ঘর, 
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর । 
শ্রীবামের আজ্ঞাতে বাধেন দিব্য "ঘর, 
এক দিনে লক্ষণ সে ম্সতি মনোহর । 
পৃর্ণকুস্ত দ্বারেতে কুসুম রাশি বাশি, 
মঙ্গিপুজা। করি হইলেন গৃছবাসী । 
পাতা লতা নির্মিত সে কুটার পাইয়া, 
অযোধার উক্রাপিকা গেলেন ভুলিয়া । 


ঘায়াম্ুগ। 


বনমধো লুকাইয়া রভিল বাবেণ, , 
আলো করি মায়ামুগ করিল গমন | 
দেখিয়া আপনি ঘুত্তি আপনি উলটে, 
চলিতে চলিন্, গেল রামের নিকটে । 


আনাম । 1 
রাম সীতা বসিয়া আছেন ছুই জন, 
সেইখানে মৃগ হিয়া দিল ঘরশন | 
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন, 
অনুমতি যদি হয় করি নিত্েদন ।* 
এই মুগচন্্ম যদি দেও ভালবাসি, 
কুট্টীরে কৌতুকে তবে বিছাইয়া বসি। 

: আদরে-শুনিরা রাম লীতার বচন, 
ডাক দিদ্বা লক্মণেরে বলেন তখন । 
আদ্ুত হরিণ ভাই দেখ বিদ্যমান, 

অপূর্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্দাণ । 

ঢুই পাশে শোভা করে* চন্দ্রের মণ্ডলী, 
খবহদা ছিশ্রদথেমা পাছে তোাঘিনী। 
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অনি হেন দেখি, 
আকাশের তার! যে শোভে দুই আখি । 
দুই শুঙ্গ অল্প দেখি গ্রুবালের*বর্ণ, 
রূপে আলো করিতেছে রমা ছুই কর্ণ। 
জানকী চাহেন এই হরিণের চর 
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মর্খ। 
লক্ষণ মৃগেষ কপ করি নিরীক্ষণ, 
রামেরে কহেন কিছু প্রবোধ বচন । 
মায়াবী রাক্ষস গুনিয়াছি মুনি মুখে, 
পাতিয়া মাযার ফান্দ ধরিবেক নু । 


তু 


বাঁমলক্ষণ। 


রূপে ভুলাইয়। আগে মন সবাকার, 
বনে গিয়া রক্ত মাংস করিবে আহার । 
নান। মায় ধরে ঢুষ্ট মায়ার পুভ্তলী, 
আমা 'সবা ভাঙিবারে পাতে মায়াঙানী ] 
অবন্ঠ রাক্ষদ আছে সঙ্গেতে ইহা, 
নতুবা ন। হয় হেন মৃগের সঞ্চার । 
ভালমতে ইহা আগে কৰিব নির্ণয়, 
মারীচের মারা কি ্বরূপ মৃগ হয়,। 
লক্ষণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে, 
ধভ যুক্তি বলিলেন সকলি সে ঘটে। 
লক্ষণের বচনে কহেন রঘুবীর, 
মারীচ আইল কিসে কর ভাই স্থির । 
যগ্পি মারীচ হয় ব্রহ্ধবধ্ধী পাপী, 
মারিব তাহারে যেন অগন্ভা বাঁতাপি | 
সে না হরে ষগ্ঘপি রুক্ষল'অন্য জন, 
মারিয়। করিব নিষ্প্টক তপোবন ! 
রাক্ষস না হয় যদি হয় মুগজাতি, 
স্বর্ণ সৃগ ধরিলে পাইব মনঃগ্রীতি। 
ধরিতে না পারি যাঁদ যারির পরাণে, 
মুগচন্্ব লইয়। আসিব এইক্ষণে। 
যাবত মাহিয়া মগ ন্পহি আসি ঘরে, 
তাবতকরহ রক্ষা লক্ষণ নীতারে ।' 


সীতা হরণ । ৬৫ 


আমার বচন কভু না করিহ আন, 
প্রমাদ না পড়ে যেন হও সাবধান । 
উশিক্‌ বিশিখ বাম পুরেন সন্ধান, 
মারীচের বুকে বাজে বঙ্গের সমান । 
তখন মরীচ করে রাবণের হিত, 
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচস্থিত। 
লক্সণ ! লক্ষণ ! বলি ডাকে উচ্চস্বরে, 
শুনিয়া ্বামের হয় কম্প কলেবরে। 
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ লয়ে হাতে, 
সীতার নিকটে রাঞ্জ চলেন ত্ববিতে 1 


পন 


সীতা হরণ। 


দুরেতে রাক্ষদ রে রাম তুল্য ধ্বনি, 
রাক্ষদের মায়ায় রামের শব্দ শুনি 
হেরা সীতা শুনিলেন করীর্ বচন, 
বলিলেন কাট যাও দেবর লক্ষণ । 
আর্তশ্বরে শ্রীরাম ডাঁকেন হে তোমারে, 
দেখ গিয়। তাহারে রি রাক্ষসেতে মাঝে । 
লক্ষণ বলেন সুই শ্ীরামের“তয়, 
নৃগ মারি,আসিবেন কিসের শিশ্মম্। 


০ 


রামলক্মণ। 

ভ্রীরামে্স মুখে নাই কাতর বষ্ঠন, 
এত ব্যস্ত হও সীতা কিসের কারণ । 
বামেরে মারিতে গ্ারে আছে কোন জন্ম, 
তুমি কি জান না দেবি, ধন্গুক ভঞ্জন। 
রামের বচন সীতা আমি নাহি শুনি, 
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী। 
কারে রাখি, তোমার নিকটে কেবা রহে, 
শৃন্ত ঘরে সীতা থাক উপযুক্ত নহে। 
তাহা, ন। মানেন সীতা! হয়ে উত্তরোলী, 
শিশ্বে ঘা হানেন সীত।ধদেন গালাগালি । 
শির ঘা! হানেন সীতা নেত্রজ্জে তিতে, 
সীতা প্রণমিয়া যাঁন লক্ষণ ত্রিতে। 
হইল নিযুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ, 
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে/দেখিছে রাবপ। 
এত দূরে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ, 
তপস্থীর বেশ “লি যায সীতা পশি। 
ভিক্ষা ঝুলি কবে তার স্কন্ধে ধরে ছাঁতি, 
সকল বসন রাগ! ধ্ধে নানা গৃতি। 
রাবণ বলিল ভিক্ষা আনহ সত্বর,_ 
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর। 


' জানকী ভবে ্যর্থ অতিথি যাইবে, 


ধর্ম কর্ণ ন্ট হবে ভু কি বলিবে। 


সীতা হয়ণ। ঙ3 


ফল হাতে বাঁছিরেতে 'গেলেন জানকী, 
লইতে আইল ছুষ্ট রাবণ পাতকী ।" 
ধরিয়া সীতার কর লইল ত্বরিত, 
জানকী বলেন হায়! একি বিপরীত । 
দুরাচার দূরতহরে পাপিষ্ট দুর্জন, 
আম! লাগি হবে তোর বংশে মরণ । 
রাবণ বলিল লীতা গুনহ বচন, 
আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন। 
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন, 
তপন্থীর বেশ ধরি বমিিতপোবন। 
ব্রাসেতে কাদেন সীতা হইয়া কাতর, 
কোথা গেলে প্রভু বাঁম গুণের সাগব। 
সিংহের বিক্রম প্রিয় দেবর লক্ষণ, 
শৃন্ত ঘরে পেয়ে মোরে হৃরিল বাবণ | 
তুমি যাহা বলিলে ফলিল বিছ্যামান, 
ঝাট আইস দেবর করহ্‌ পরিজ্রাণ।» 
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ, 
মেঘের উপয়ে শোতে চপল! যেমন । 
বিপদে পড়িয়া লতা ডাকেন শ্রীরাম, 
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ববাদলশ্তাম । 
সীতা লৈয়া রাবপ,কলায় দিব্য রথে, 
রাম আইল বিয়া দেখিল চাবিভিতৈ । 


৩৮ 


রামলক্ণ। 


জাঁনকী বলেন শুন যত দেষগণ, 
প্রতৃবধে কহিও সীত। হবিল রাঁবণ। 

হার বিধি কি করিলে ফেপিলে বিপাকে, 
এমন না দেখি বন্ধু সীতাযে যে ধাখে। 
বনের ভিতবে ঘত আছ বৃক্ষলতা, 
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা। 
মধুর বচনে যত বুঝান রাবণ, 
শোকেত্তে জানকী তত করেন বোদন । 
খষামুখ নাসে গিরি অতি উচ্চতর, 
চাব্রি পাত্র সহিত সগ্রীবতুদুপর 1 

নল নীল হনুমান পবননন্দন, 

জাঙ্ুবান সুত্রীব বসেছে ছুই জন । 

পক্ষী ঘেন্‌ বসিয়ে পর্বতের মাঁঝ, 
ডাকিক্সা বলেন সীতা শুন মহারাজ । 
স্রীরাদের নারী আমি সীতা নাম ধরি, 
গায়ের ভূষণ “ফেলি গলার উদ্ভরী। 
রামের সহিত বন্দি হয় দরশন, 

তাহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ । 


রাসের রিল্গাপ। 


রাষের বিলাপ । 


যেমনি চিত্তেন রাম ঘটিল তেমন, 
আসিতে দেখেন পথে সন্মূখে লক্ষণ । 
লক্মণেরে*দেখিয়। বিশ্বয় মনে মানি) 
বাস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন বঘুমবি । 


কেন ভাইণ্মাসিতেছ তুমি মে একাকী, 


শৃন্ ঘরে জান্কীরে একাকিনী বাখি। 
মায়ামূগ ছলে আমা লইল কাননে, 
হের দেখ রাক্ষস পৃড়েছে মোর বাণে। 
ভন্রঙ্কর বিকট মুঘল ডানি হাতে, 
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া! আছে পথে । 
এই মত কহিতে কহিতে ছুই ভাই, 
বাযুবেগে চলিলেন উন্ জ্ঞান নাই"! 
উপনীত হইলেন কুটারের দ্বার) 
সীতা সীতা বলিয়া! ডাকেন বার বার । 
শূন্ত ঘর দেখেন না দেখেন জানকী, 
ুচ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীত্রাম ধান্থুকী । 
প্রতি ৰ্ন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল, 
দেখেন সর্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল। 
পাতি পাতি করিয়া চাহেনপ্ছুই বীর, 
উলটি পাঁলটি যত গোঁদাবরী স্ভীর। 


১20 


বামলক্ণ 

গিরিগুহ। দেখেন মুনির তবোবন, 
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ । 
একবার যেখানে করেন অর্থেষণ, 
পুনর্ধার যান তথা সীতার কারণ। 
এইরূপে এক'স্বানে যান শতবার, 
তথাপি না পান দ্বেখা শ্রীরাম সীতার । 
কান্দিয়! শিকল রাম জলে ভাসে আঁখি) 
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্ধ পণ্ড পাখী । 
রামের আশ্রমে আদি ধত মুনিগণ, 
রামেরে কহেন কৃত প্রবোধ বচন। 
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীবা, 
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণশ্রাম ) 
সীতা মী বিয়া পড়েন ভূমিতলে, 
করেন লক্ষণ বীর শ্রীবামেরে কোলে । 

বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে, 
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে । 
মন বুঝিবাৰে বুঝি আমার জানকী, 
লুকাইয়া আছেন 'লক্পণ দেখ দেখি। 
বুঝি কোন মুনিপড়ী সহিত কোথাম্স, 
গেলেন জানকাঁ নাহি জানায়ে আমায় । 
গোদাবরী তীরে আাছে কমল কানন, 
তথা কি কমলগুধী করেন ভ্রমণ । 
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পদ্ালয়া পদ্ধমুখী সীতারে পাইয়া, 
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনগে লুকাইয়! ৷ 
চির দিন.পিপাসিত করিয়া প্রয়াস, 
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহ করিল কি গ্রাস ! 
রাজাচ্যুন্ত আমাকে দেখিয়া চিন্তাস্কিতা, 
ভরিলেন পৃথিবী কি আপন ছুহিতা । 
রাজ্যহীন*্যগ্পি হয়েছি আমি বটে, 
বাজলক্ষী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে! 
আমার সে রাজলক্্ী ভীরাইল বনে, 
কৈকেম্ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে । 
(সৌদীমিনী যেমন লুকায় জলধকে, 
লুকীইল তেমনি জানকী বনাস্তরে । 
কনকলতার প্রায় জনক ছুহিতা, 
বনে ছিল কে করিনূ তারে উৎপাঁটিতা। 
দিবাকর নিশীকর দীপু তারাগণ, 
দ্রিবানিশি করিতেছে তম নিবরণ। 
তারা ন! হরিতে পারে তিমির আমার, 
এক সীতা-বিহনে সকল অন্ধকার। 
দেখবে লক্ষণ ভাই করি অন্বেষণ, 
সাতারে আনিয়! দেহ বাঁচাও জীবন । 
শুন শুন মুগ, পক্ষী, বন বৃক্ষ লতা, 
কে হরিলনআমার সে চক্্রমুখী সীন্তা। 


5২. 


বাঁমলক্ণ। 


ওহে গিরি এ সমগ্ধে কর উপকার, 
.কহিয়া বাচাও জানকীর সমাচার । 
হে অরণ্য তুমি ধন্তা, বন্ বৃক্ষগণ, 
কহিয়া সীতার কথা! বাখই জীবন ] 
ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক, 
উন্মন্ত্ের প্রায় বাম বলেন অনেক । 
যাইতে দেখেন যাঁকে জিজ্ঞাসেন তাঁকে, 
দেখিয়াছ তোমরা বি এ বনে দীতাকে ? 
নানা মত শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষণ, 
শোকাকুল শ্রীবাম না মানেন বচন । 
আইল রজনী স্থান থাকিবার নাই, 
শৃন্ত ঘরে পুনঃ আইলেন ছুই ভাই। 
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত, 
শূন্ত ঘর দেখি আরে হইনি ব্যন্ত। 
প্রীরাম ষলেন শুন ভাইরে লক্ষণ, 
গোদাবরী জীবনেতে ত্যজিব জীবন 
*এতেক বলিয়া বাম করেন ক্রন্দন, 
সীত! সীতা বলিয়া! হৈলেন অচেতন! 
ভাই ভাই বলিম্! লক্ষণ করে কোলে, 
গাখিল ঘুক্তার হার নয়নের জলে। 





শু্রীব মিলন । রর 


নুগ্রীব মিলন। 


ভ্রীরনৈ লক্ক্ণ দৌহে ভ্রমেন দণ্ডকে, 
সহায় করিতে যান বানর কটকে। 
ছুই ভাই উঠিলেন পর্বত শিখরে, 
দেখিয়া বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে । 
স্প্রীব ধলিল দেখি তপশ্বী উভয়, 
কিন্তু ধব্বাণ ধরে মনে লাঁগে ভয় । 
হইবে তপশ্থিবেশে রাজার কুমার, 
কাট যাহ হনুমান আন সমাচার । 
যাক়্ হনুমান বীর তপস্বীর বেশে, 
পরম গৌরব করি উস্কে সম্ভাষে । 
হনুমান বলে প্রভু যে দেখি আকার, 
অবশ্য হইবে কেন বাজান কুমার । 
চর স্য্য জিনি বূপ ভ্রম ভূমিতলে, 
গগন্মৃগ্ডল ছাড়ি কেন বনস্কলে । 
কোথা ঘর কি কারণে হেখা আগমন, 
বিশেহিয়া কহ প্রতু সর্ব বিবরণ। 
স্থত্ীব ধীনধরাজা লোকে খ্যাতিমান, 
তাহার সচিব আম নম হনুমান । 
তোমা সহ ন্রতা করিতে অভিলাষ, 
পাঠাইলা স্ুগ্রীষ আমারে তব পাশ। 


৪ 


রামলক্ষণ ৷ 


শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ, বচন, 
সুপ্রীধের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ | 
এতেক বলেন যদি কমললোচন, 
নিজ পরিচয় দেন স্ভাহারে লক্ষ্মণ 
মহারাজা দশরথ পৃথিবী ভূষণ, 
আমরা তাহার পুত্র গ্রীরাম লক্ষণ । 
আইলাম পিভৃসত্য পালিতে কানন, 
শন্ঠ ঘরে সীতা পেকে হরিল রাঁবগ । 
কোন সিদ্ধপুরুষে কহিল উপদেশ, , 
স্ুগ্রীব হইতে সব থণ্ডিবেক ক্রেশ। 
ভ্রমিতেছি আমরা স্থগ্রীবের উদ্দেশে, 
ফোতাতর জুই জব করের পাশ 

হন্মান বলে ভবে উভয় দর্শনে, 
পলস্পর কুষ্টি হবে উভয়ের মনে । 
সুগ্রীধের রাজা নাই তার না নারী, 
বালী রাজা হরিয়া*করিল দেশাস্তরী। 
স্ুতীব পাইবে রাজ্য সাহাধ্যে তোমার, 
সুগ্রীব করিবে তব লীতার উদ্ধার [ 
হারাইঙ্কা বাজ্য ভমে সুগ্রীব কাননে, 
বাজাস্বথ পাবে সে ভোম়ার দরশনে। 
শ্রীরাম বলেন কপি কয়হ গমন, 
্ুগ্রীবের সহ মোর/করাহ মিলন । 


সুগ্ীব মিলন । ৪৫ 


শুনিয়া রামের ঘাক্ষা যায় হুনূমান, 

কছেন সকল স্বগ্রীবের বিদ্যমীন । 

আইপ্লেন বাম দশরথের কুমার, 

পাস্য অর্ধয লইন্া করহ শিষ্টাচার । 

তাহারে সহার যদি কর মহারাজ, 

ইহ পরকালে তব সিদ্ধ হবে কাজ । 

রামের'অচুজ সে লক্ষন সুলক্ষণ, 

সুবর্ণ কুবর্ণ ম্টনি করি নিরীক্ষণ । 

রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ, 

সেই হেতু তেমোকে তাহার প্রয়োজন | 
শুনিয়! স্গ্ীব রাজা? আপনা পাসকে, 

ফল পুষ্প লয়ে গেল শ্রীয়াম গোচরে । 

বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিধির লিখন, 

শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম দরশন | 

পাগ্য অর্থ্য দিয়া শ্রীরামের পুজা করে, 

প্রেমানন্দে স্থশ্রীবের নেত্র শীর ঝরে। 

রুতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ, 

হইয়াছি জ্ঞাত রাঁয় তোমার বে কাজ । 

কহিলা সকল আমারে হনুমান, 

সীতার উদ্ধার হেতু আইলে এ স্থান। 

ছুই কাঠ ঘর্ষঙ্গ করিতে অগ্নি জলে, 

্গ্রি সাক্ষী করি দৌহে মিত্র মিত্র বলে। 


£ভ 


রামলক্ষগ । 


পরস্পর বৈবী মারি উদ্ধারিব নারী, 
অগ্নি সাক্ষে এই সত্য হইল দহারি। 
স্গ্রীৰ বলেন রাম কহি সবিশেষ), 
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ। 
আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্বতে, 
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে । 
হাত পা আছাড়ে করে কষ্কণের ধ্বনি, 
গরুড়ের সুখে যেন বদ্ধ! ভূজঙ্গিনী । 
গলার উত্তরী আর অঙ্গের ভূষণ, 
রথ হৈতে পড়িল যেমন তাবাগণ।, 
অন্মানে বুঝি তিনি,তোমার সুন্দরী, 
মত্ত করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী। 
যর্দি আজ্ঞ হয় তবে আনি তাঁ এখন, 
হয় নষ চিন মিত্র সীতার ভূষণ । 
শ্রীরাম বলেন মিরর কর সে বিধান) 
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ । 
সুত্রীব ভূষণ আনি করিল! অর্পণ, 
লক্ষণে চাহিয়া! বাম কহিলা তখন । 
নয়নের জলে মোর আধিল নয়ন, 
চিনিয়া লহরে ভাই, দীতার ভঁষণ। 
সীতার চরণ ভুষা করিয়া গ্রৎণ, 
সকাঁতরে ভ্রীরামেরে কছেন লক্ষণ 1 


শ্রীবামের মনস্তাগ। ৪? 


স্থমিত্রী অধিক মোর জননী জানকী, 
শদনে চাহিয়া তাঁর কভু নাহি দেখি। 
না পারি চিনিতে হার কুগুল কেযুর, 
কেবল চিনেছি এই চব্ণ নৃপুর। 

*আুবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে, 
শবীর ভাঁসিল তাঁর নয়নের জলে । 
বিলাপু করেন কোথা রহিলে জুন্দরী, 
তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী। 
জানাইতে আমারে ফেলিয়াছিলে পথে, 
কোন দিকে গেলে প্রিয়ে জানিব কিমতে। 
লক্ষণ উদ্যোগ কর আন ধনুর্র্বাণ, 
অবি ব্ধ করি, করি শোকাগি নির্বাণ । 


শা 


'শ্রীরামের মনন্তাপ। 


নীর “অই মাসের বরিধঠকালে শোষে, 
মেখ সঞ্চারিয়! চারি সাগর বিষে । 
বরিষাব্ত ধারাতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ,, 
সীতারে স্মরিয়া রাম ক্রেন সন্তাপ। 
আমার বচুনে কর লক্ষ্মণ আব্নতি, 
ছরস্ত বরিষা খু স্থির নবহ সভি 


8৮ 


[মলক্ষষণ। 


হুর্ধয চক্র দৌহে বরিষার মেঘে-ঢাকে, 
আমিভ মরিধ ভাই জানকীর শোকে | 
চতুর্দিকে জল স্থল সব একাকার, 
কেমনে হইবে কপিসৈস্ক আগুসার। 
জলধর নিবন্তর বরিবে আকাশে, 
জলে মগ্না ধরণী, ধরণীধর ভাসে ! 
এ লময়ে ্প্রীবেরে কহিব কিমতে, 
কুটক লইর] চল সীতা উদ্জারিতে । 
নদ নদী শুকাইবে শুষ্ক হবে পথ, 
তবে মে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ | 
একাকিনী অনাখিনী শত্রমধো বাস, 
কেমনে বাচিৰে সীতা এই কয় যাস । 
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত, 
কি করিবে ভাই ভুমি কি করিবে মি । 
পক্ষী হৈয়। উড়ে ফাই সাগরের প্র, 
অভাগী সীতা দেখি শয়ন আহার । 
বরিষা হইল গত শরৎ প্রবেশ, 
তখাপিও না হইল সীতার উদ্দেশ । 
ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গজ্জল, 
নিশ্বল চন্ত্রমা তার! প্রকাশে গগন । 
মম প্রাণ-স্থির নহৈ শীতার ল'গিয়ে, 
মরলেন সীতা” বুঝি দিন গেল বনে । 


স্ুগ্রীব ভত্গন। 


সুগ্রীব, আমাকে নাহি ভাবে সে নির্দয়, 
রাজা পেয়ে সুখে আছে আপন আলয়। 
তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালী, 
আমাকে'না ম্মরে কপি ক্বাজভোগে ভুলি। 
বালীকে বধিয্া অতি পাইলাম লাজ, 
ধন্মাধর্মশ না ভাবিয়। সাধি তার কাজ। 
কিস্বিন্ধ্যা পাইল কপি আমান কারণে, 
এখন আমার কম্ম নাহি করে মনে । 
এইক্ষণে যাও ভাই কিন্কিদ্ধানগৃর, 
সমক্ষে বলিহ তারে উচিত উত্তর । 
লক্ষণ বলেন ঘাই কিক্িন্ধ্যানগর, 

দেখিব কেমন আজি সু্রীর বানর । 


নুতীব ভৎ অন। 


লক্ষ্মণ বিদায় হয়ে প্ীরামের-স্থাম, 

বাম হস্তে ধন্সুক দক্ষিণ তস্তে বাণ । 

মহাকোপে টলিলেনন্দৃর্ণিত লোচন, 

রন মর্ত্য পাঁতাল কাপিল ত্রিভূবন | 

কিক্বিন্ধানগরে বীর হয়ে উপনীত, 

দ্বারে দেখে অন্দর কটক বেদ্টিত। 
৪ 


রামলক্মণ। 

লক্ষণ বলেন শুন বালীর় নদান, 
স্থত্রীবেরে জানাও আমার আগমন"! 

মহামন্ত্রী হনুমান অতি তীক্ষমতি, 
কহেন কুশল বাক হুত্ীবের প্রতি । 
রাবণের ভয়ে ষদি মেরে ছাঁড়িবে। 
লক্ষণের হাতে তৃমি কেমনে বাচিবে । 
রাবণ সাগর পারে, দ্বার়েতে লক্ষ্মণ, 
লক্ষণের বাণাক্সিতে মরিবে এখন 
সতা করিয়াছ্ রাজা অগ্নি সাক্ষী করি, 
্রীরামের কার্য কর চল ত্বঙ্কা কক্ধি। 
সত্যবাদী লোক করে সতোর পালন, 
সত্যের কারণ রাম আইলেন বন। 
যেই ধাম আইলেন সতা পালিবারে, 
তেই সে বামের বাণে বালীরাজা। মরে । 
তেই সে পাইলে তুমি ছত্র নব দণ্ড, 
তেই প্রজাগণু লৈয়৷ কর রাজাখণ্ড। 
হনৃমান নিরপেক্ষ কুগ্রীবে সম্ভাষে, 
মধুর বচনে রাজা হনুমানে তোষে। 
লক্ষণেরে আনাইতে করেন আশ, 
লক্ষণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ । 
দেখিয়া হুতীব-রাজা উঠিলা সন্ত্রমে, 
ডাহিনে উঠিল তারা উমা উঠে বামে। 


সুগ্রীব ভত্লন। ৫২ 


যোড় হস্তে লক্মণেরে কিল স্তন, 
পাদ্য অর্থা দিল রাজা! বসিতে আঁসন। 
কুপিত লক্ষ্মণ বী্ধ না লন আসন, 
সুগ্রাবেয়ে 'কহিলেক আরক্ত নয়ন । 
স্গ্রাব করিলে সত্য অগ্নি সাক্ষী করি, 
উদ্ধারিতে নিজ কার্ধ্য করিলা চাতুরী । 
রাত্রি দিন ক্রেশ পাই ছুই ভাই বনে, 
বারেক না কর তত্ব মত্ত সর্বক্ষণে। 
পাইলে কাহার গুণে কিস্বিজ্জানগরী, 
কাহার প্রসণর্দে তুমি রাজা অধিকারী | 
সরল হৃদয় রাম তৃমি হে নিষ্ঠর, 
সাধিলে আপন কার্ধ্য সত্য কনর দূর । 
পৃথিবীতে কে কোথায় হেন কাধ্য করে » 
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দুরে । 
তোরে মারি অঞদেরে দির দাজা ভার, 
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার,। 
লক্ষণের 'মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল, 
জ্রাসেতে সুত্রীৰ রাজা চিন্তিত হইল। 
ত্বরা করি কণুতরা উঠিয়! তারা রাণী, 
লক্ষণের. পায়ে ধরি বলে মৃদুবাণী। 
জ্যেষ্ঠের হইলে মির হয় সে গুর্ব্বত, 
জ্যেষের সমান তারে মানিতে উচিত 


৫২ 


রামলক্ন। 


সথগ্রীৰ রামের মিত্র জগতে বিদিত, 
এত তিরস্কার প্রভু না হয় উচিত । 
ক্ষমা কর রাজপুত্র হও ভূমি স্থির, 
রাম কার্ধ্য সকলে করিবে কপিবীর । 
দুরদেশে পর্বতেতে সমুদ্রের পারে, 
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে । 
সংবাদ করিয়! শী আনি সে সবারে, 
সম্থর সন্বর ক্রোধ লক্ষণ আমারে । 
তথাপি শ্রীলক্ণের কোপ নাহি টুটে, 
বসাইল হাতে ধরি তারা স্বর্ণ খাটে । 
তারার বিনয় বাকো স্থস্থির লক্ষ্মণ) 
সীতার উদ্দেশ হেতু গেল কপিগণ। 


রাবণ ও বিভীষণ সংবাদ । 


দূত মুখে জ্ঞাত হৈয়া সীতার কাহিনী, 
শুভ যাত্রা করিলেন রা বঘুমণি । 
চলিল বানর ঠাট নাহি দিশ পাশ, 
রুটক যুডিয়া যাগ মেদিনী আকাশ। 
মহামার শব করে কপিগণ চলে, 
উত্তরিল গিয়া" সবে সাগরের কুলে । 


রাবণ ও বিভীষণ সংবাদ! ৫৩ 


'সিন্ধু কুলে রহিলেন শ্রীরাম লক্ষণ, 
চর মুখে দব বার্তী জানিল রাবণ । 
নিকষ! নামেতে সতী রাঁবণের মা 
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কীপে গা । 
আসিয়া কহিল বৃদ্ধা বিভীষণ প্রতি, 
শুন পুত্র তৃমিত ধান্নিক শুদ্গমতি । 
রাবণ তপেন্ব ফলে এত সুথভজে, 
আনিয়। রানের সীতা সবংশে বা! মজে । 
যে মারে বাক্ষপগণে তার সনে বাদ, 
দেখিয়া না দেখে দুঈ এতেক প্রমাদ | 
আর না থাকিবৃ,ভেন পুত্রের নিকট, 
দোখয়া না দেখে ছৃঙ্ঈ"এতেক সঙ্কট 
অবোধে বুঝাও যেন রাম না বাহড়ে, 
যাবন্ত রামের বাণে লঙ্কা নাহি পোড়ে । 
মাতৃবাঁক্ে বিভীষণ চলিল সত্বর, 
পাত্র মিত্র সহ যথা আছে লক্ষেশ্বপ্। 
বরাবণেবে প্রণাম করিল বিভীষণ, 
আশীর্বাদ করি রাজ! দিল সিংহাস্ন। 
কুতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ, 
সতাস্থ'মকলে স্তব্ধ কবিছে শ্রদ্ষণ । 
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ, 
রামেক প্রঙ্গুপে ভাই শ্ঘটিবে আপদ । 


৫৪ 


রামলক্্রধ । 


হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জন, 
বুঝহ আপন হিত শুন বীরগণ। 
আপন শক্তিতে ভাই না করিহ ভর, 
হিতবাকা বলি ভাই শুন লক্কেশ্বর । 
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়, 
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয় । 
কোন কার্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী, 
পাঠাইয়া দেহ সীত! রামের হন্দরী। 
এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে, 
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জলে । 
বিভীষন বেন জোষ্ঠ আঘিতো*কনিষ্ঠ, 
আমি অধশ্রিষ্ঠ বড় সে বড় ধর্শিষ্ঠ। 
মানুষ ব্টোধ ভয়ে কাপে বিভীষণ, 
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন । 
বিভীষণে দর কর ঘুক্তি বলি সার, 
যুদ্ধ বিন! গাতি নাই কিসেব্র বিচার । 
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ, 
আরবার ৰলিতেছে সাধু বিভীবণ। 
ধার্সিক শ্রীরাম দেপ সর্ধলোকে কয়, 
অধার্িক সঙ্গে থাকা জীবন সংশয় । 
ুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন, 
সেই মত তব পাপে মজে পুরজন | 


বিভীষণ সহ মিব্রতা ও লঙ্কাপ্রবেশ। ৫৫ 


এত যদি বলিল রাক্ষস বিভীবখ, 
তাহাকে কাটিতে খাণ্ড তলিল রাবণ । 
রাবণ তুলিল খাও কাটিবার মনে, 
খাস্তাখান চাপিয়া ধরিল পান্্রগনে । 
চারিদিগে পাত্র মিত্র ধরে হাতাহাতি, 
কোপেতে রাবণ তাঁকে মারিলেক লাখি। 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল রাবণ, 
অন্তরীক্ষে উঠি বলে বীর বিভীষ্ণ । 
রাজা রক্ষা হেতু বলিলাম ঘে বচন, 
তেকারণে হইলাম লাখির ভাজন । 
এক কথা! বলি আমি ভাইরে রাবণ, 
মৃত্যুকালে ম্মরিহ আমার এ বচন্স। 





বিভীষণ সহ মিত্রতা ও লঙ্কা প্রবেশ। 


আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ, 
সাগর কুলেতে থাকি দেখে কপিগণ । 
অস্তরীক্ষে্থাকি বলে আমি 'বিভীষণ৯ 
রামের চরণে আমি লইব শরণ । 
বিভীষণের সং্লাদ কহিছে ধুতগ্ণ, 
বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রগণ.। 


রামলক্ষমণ ৷ 


সুগ্রীব বলেন গুন এ নহে উচিত, 
গল করি বদি আর করে বিপরীত | 
জান্ুবান পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি 
বৈরিরে নিকটে আনা নহে মম মতি । 
হেনকালে কহে আসি বীর ভন্মান, 
এই বিভীষণ মোরে দিল প্রাণদান । 
এই যুক্তি শুন সন্ত্রি আন বিভীষণে, 
বিভীষণ সহায়েতে মাবিবে রাবণে : 
শ্রীরাম বলেন শুন স্কগ্রীৰ ভূপতি, 
অনামত না ভাবিহ বিভীষ” গ্রুতি। 
কাতর হইয়! যেবা লইল শরণ, 
পরকাল নষ্ট ঘদি ন' করি পালন । 
বিভীষ” থাক যদি আইলে রাবণ, 
হইলে শরণাগতত'করিব পালন ॥ 
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে, 
বিভীষণে আনি দিল রামের সমক্ষে |. 
বিভীষণ বলে শুন রাম গুণধাম, 
রাবণ অনুজ আমি বিভীষণ নাম) 
সীতারে হরিয়া লঞ্কা মজায় রাবণ) 
তোমার চরণে আম লইন্ু শরণ । 
শ্রীরাম বলেন বলি শুন রিতীবণ্; 
যুক্তি করি তোমারে কি পাঠাল বাবএ? 


ইন্ত্রজিত বধার্থ লক্ষণের গমন । ৫ 


যে হও সে হও যবে লয়েছ শরণ) 
আজি হতে তুঁষি মম সির বিভীষ্ষণ। 
সর্ সেন্মপন্তি আন সাঁগলের বাবি, 
লঙ্কার রাজত্ব দে বিভীয়খোপন্সি । 
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ, 
সিদ্ধুজাল বিভীষণে করে অভিষেক । 
বান্ধা গোল সাগর কটক হইল পার, 
দিনে দিনে রাবণের টুটে অতঙ্গপা্। 
পার হৈয়া রঘুনাথ করেন মন্ত্রণা, 
চারি দ্বার চাপিয়া হইল চারি থানা) 
রাবণ বিশ্ময়াপন্জ ভাবে মনে মন, 
অন্ত্রণা করিতে সব আনে মন্ত্িগণ | 


ইন্দ্রজিত বধার্থ লক্ষণের গমন। 


শ্রীরাম ধীলেন শুন মিত্র বিভীষণ, 
কিরূপেতে ইন্দ্রজিভ হইবে পতন । 
বিভীষণ বলে স্তন রাজীবলোঁচন, 
সামান্টেতে ইন্দ্রজিত না হকে পতন 


খা 


বামলন্গাণ | 


নিকুস্তিল বজ্ঞ করে ছষ্ট নিশচর, 
কৰিয়াছে বজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর । 
যজ্জে পুর্ণাহুন্টি দিয়! ধদি যাঁয় রণে, 
স্বর্গ মর্তয পাতালেতে কার সাধ্য জিনে 1. 
আহৃতি ঢালিক়্া যজ্ঞ করিতেছে সা, 
এ মময়ে গিয়া তার যজ্ঞ ক্রি ভঙ্গ 
মেখনাদে মাবিকারে সন্ধি আমি জানি, 
লক্ষণে আমার.সঙ্গে দেহ রঘুমণি । 
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ. 
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ । 
একে ইন্দ্রজিত মেই ছুষ্ট নিশাচর, 
তাহাতে সঙ্কট পুরী লঙ্কার ভিতর । 
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর, 
মনোদ্ুখে ফলাহারে শীণ কলেবর । 
কষ্ট পেয়ে বলহীন ভাবি তাই মনে, 
কিরূপে করিশে যুদ্ধ ইন্রজিত সনে । 
বিভীব* বলে গৌপাই ভাব কি কারণ, 


শত ইন্্রজিত বল ধরেন লক্ষ্মণ । 


তাহাতে স্মপক্ষ আছে যত কপিগ+, 
ুহূর্তেকে ইন্দ্রজিত হইবে নিধন । 
লক্ষণের যত শক্তি আমি তাহ' জানি, 
যুদ্ধেতে লক্ষণ বীরে পাঠাণ্ড আপনি । 


ইন্ছজিত বধে মেবগণের আনন্দ । ৫৯ 


মরেছে সকল বীর এ বেটা আছে, 
ইন্র্জিতে মারিয়া রাবণ মারি পিছে । 
একজন ছুইজনে মার। হবে ভাব, 
ছজনে ছুজনা মার এই যুক্তি সার । 
ইন্দ্রজিতে মান্বিলে রাবণ রাজা জিনি, 
সাগর তবিলে' যেন গোম্পদেত্র পালি । 
শ্রীরাম*বলেন মিত্র খাঁড়া হও আগে, 
লক্ষণের ভাল মন্দ তোমাতে মনে লাগে । 
বিভীষণ হাতে হাতে সঁপিলা লক্ষণে, 
বীরদর্পে যায় বীর নিরাতস্ক মনে । 
গড়েব নিকটে উপনীত ধনুদ্ধির, 
ভাঙ্গিয়! গড়ের দ্বার প্রবেশে ভিতর ॥ 


ইন্দ্রজিত বধে দেবগণের আনন্দ 


যে ধরিলে ধনুর্বাণ, ইন্জ সদা কষ্পমান 
বীরদাপে রস্ুমতী ফাটে, 

অরিভূষনে যত'বীর, যার বাশে নহে স্থিয়; 
ঘক্ষ বক্ষ না যায় নিকটে । 

অ্রিতুবনে পর়ীজয়। যার অস্ত্র নাহি হয়, 
নানা শিক্ষা ধাহার ধুকে, 


৩ 


বাঁমলক্ষমণ। 


রথ খান সুশোভন। বিপক্ষে যেন শঘন, 
ভরে কেভ না মায় সুখে । 
হেন বীর মৈল রণে, জয় জন ক্রিভূুবনে, 
নুনিগণে কষে বেদরধবনি, | 
পুলকিত চরাচর, গন্ধর্ধ' কিন্নর নর, 
জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি ' 
রণে মৈল ইন্দ্রজিত, সকলে "আনন্দিত, 
ধন্ত' বীর ঠাকুর লক্ষণ 
স্থরাস্ুর থধি ঘতি, লক্্ণের্, করে স্ততি 
সবে কৈল পুষ্প বরিষ- । 
ইন্রজিতের মরণ, হববিত দেবগণ, 
বাল বৃদ্ধ সবে আনন্দিত, 
কহেন লক্ষণ প্রতি, করিলে হে অব্যাহতি, 
নিভবনে ঘুচাইলে ভীত 
হইল অপার সুপ খণ্ডিল মনের দুখ, 
নিশ্টিন্ত সকলে কুতৃহল ) 
যত স্বর্গ বিদ্যাধরী, পাদা অর্থা হাতে করি, 
সুরপুরে করে কমল । 
বেক অমরাবতী, জালিয়ে খ্বুতের বাতি, 
সুখে'ত্রীড়ী কৰে স্থরপতি , 
বেদ পড়ে বৃহস্পন্তি, সং্কলের অব্যাহতি, 


নাচে গায় হরুষিত অতি ? * 


ইন্দ্রজিত বধে দেবগণের আনন্দ। ৬১, 


পাঠাইয়া লক্ষণেৰে শ্রীরমে চিন্তিত, 
মায়াবুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিত। 
মায়াবীর ইন্দ্রজিত মায়ার নিদান, 

কি জানি সে লক্ষণের করে অকল্যাণ । 
এত ভাবি পণ পানে চাহেন সঘনে, 
হেন কালে উপাস্থৃত লক্ষণ সে স্তানে । 


জিনিয়া প্রচণ্ড দিপু, লক্ষণ বিশাল বপু, 
উপনাত রামের গোচির) 
বাম কৰে শরাসন, ভয়ঙ্কর সে গঠন, 
দক্ষিণ করেতে এক শর 
বিপুজয় কি রঙ্গে, পংগ্রানের বেশ সঙ্গে, 
আইলা সদর্গে মভাবীর, 
আনন্দে প্রফুল্ল কায়, বক্তধার! বহে গায় 
রণুশমে হইয়া অস্থির 
শুনিয়া সংগ্রাম জয়, শ্রীরাম আনন্দময়, 
ভাবেন নবিল ইন্রজে তা, 
সাগর ভঙ্িন্ু হেলে, কি আর গোখুরজলে, 
বাধন বাঁধলে পাব সীত;। 
বত মেনাপতি, সঙ্গে, সুত্রীব নাচেন রঙ্গে, 
নঙ্গেতে সকল অধিকারী, 
নল নীল বালীসুত, সকলে আনন্াধুত, 


রঙ 
কপিগপ নাচে সারি সাদি । 


সং 


বামলক্খণ । 


বৈরিকুল করি নাশ, আইলাম তব পাশ, 
কহে বিভীষন গ্ুণগ্রাম, 

লক্ষ্মণ নোঙায়ে মাথা, কঙ্ছেন সকল কথা, 

শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম 

শুনি লক্ষণের বোল, শ্রীরাম দিলেন কোল, 
ললাট চুষ্বিয়া মুখ চাই, 

লইয়া মন্তক-ঘ্াণ, চুষ্িল ধনুকখান, 

তোমা হেম ভাই কোথা পাহ। 


লক্ষণের শক্তিশেল। 


পশ্চিম দ্বারেতে আছে জীন্লাম লক্ষণ, 
যুঝিবারে গেই দ্বারে গেলেন রাবণ । 
দাণ্ডায়েছে রাবণ ধঙ্গুকে দিয়! চড়া, 
বাযুবেগে সাবুণি চালায়ে দিল ঘোড়া । 
কোপেতে ব্লাবণ চাহে লক্ষণের পানে, 
ময়দানধের 'শেল পড়ে গেল মনে । 
গঞ্জিয় রাবণ রাজ! শেলপাট ঝাঁকে, 
প্রাণ উড়ে লক্ষণের শক্কিশেল দেখে । 
সুর্ষ্যের ফিয়প যেন শেলপাট বায়, 
ভাবিয়া রঘুনঘি না পান উপার। 


লম্ষমণের শক্ষিশেল। 


চিন্তা করে রঘুনাথ ভায়ের কুশল, 
শেলেরে করেন স্বতি চক্ষে পড়ে জল । 
দেবমূত্তি শেল তুমি দেব অধিষ্টান, 
এবার লক্মণে তুমি দেহ প্রাপদান | 
ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে, 
ভাই দান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে । 
আপনি শমন মৃদ্ভিমান শেলমুখে) 
লক্ষণে ছাঁডিয়া শেল পড় মম বুকে । 
শ্রীরামে কাতর দেখে শেল নাহি থাকে, 
শৃন্তবেগে পড়ে শেল লক্ষণের বুকে । 
পড়িল লক্ষ্মণবীর রঘুবংশ চূড়া, 
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া । 
ভূমিতে পতিত বীন্ত না নাড়েন পাশ, 
শেলে বিদ্ধি লক্ষণের ঘন বহে শ্বাস্ণ। 
লক্ষ্মণ এড়িয়! সব পলায় বানর, 
দেখিয়াতো রখুনাথ হইল কাফরু। 
লক্ষণে বাঁধবে না রাখিনে আপনা, 
তিন ঠাঞ্জি শ্রীরামের পড়িল ভাবনা ! 
ভঙ্গ দিয়া প্লালায় বানর সতত বার, 
প্রবোধ বচনে রাম করিলেন স্থির। 
ভাই শোকে যুঝে রাম বিক্রম অপার, 
শ্রীরাম রাবণেখ্ধদ্ধ বাধে নহাছগার । 


৬৪ 


বামলক্মণ | 


বাছিরা বাঁছিয়। রাম-গ্রহরেন বাধ, 
রাক্ষদ কটক কেটে কৈল খাঁন খান । 
রাবণ রামেক বাঁণে করে ধড়ফড়, 
সহিতে না পারে বীর উঠে দিল রড়। 
সারিরে আজ্ঞা দিলা রাজ। দশানন, 
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত গমন । 
লঙ্কাতে পালারে গেল রাজা লক্ষেখর, 
পন্চাতে বানর ধায় ঘলি ধর ধর 1. 


রামের বিলাপ । 


রণ জিনি রাশচক্জ পেয়ে অলসন্্, 
লক্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর । 
কি কুক্ষণে ছাড়িলান অযোধানগরী, 
মৈল পিতা দশরথ রাজা অধিকারী ! 
জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী, 
দিন দুই প্রহরে রাবণ টকল চুরি। 
হাবানু প্রাণের ভাই অনু লক্ষণ, 

কি করিবে রাজাভোগে পুনঃ যাই বন । 
লক্ষণ সুমিত মাপ প্রাণ্রে নন্দন, 

কি বলির! নিবাঁবিব তাহার ক্রন্দন | 


রামের বিলাপা। ৬৫ 


এনেছি স্ুষিত্রা মাত্র অঞ্চলের নিধি, 
আসিয়ে সাগর পারে বাঁম হৈল বিধি) 
মম দুঃখে ভুরি ভাই ছুঃখী নিরন্তর, 
কেমনে নিষ্টর হলে না দেও উত্তর । 
সবাই সুধাবে বার্তী আমি গেলে দেশে, 
কহিব তোমার মৃতু কেমন সাহসে । 
আমার লগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা, 
তোমা লয়ে বিদেশে মাগিক্জা খাব ভিক্ষা) 
রাজা ধনে কার্য নাই নাহি চাই সীতে, 
তোমায় লইয়ে আমি যাইব বনেতে। 
উদয়াস্ত যতদূর পৃথিবী সঞ্চার, 
তোমার মরণ খাতি রহিল আমার । 

উঠরে লক্ষণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ, 
কেনবা আমার সঙ্গে এলে বনবাস। 
সীতার লাগিরা জুমি হারাঈলে প্রাণ, 
তুমিরে লক্ষণ মোর প্রাণের সমান । 
স্বর্ণের বাণিজ্যে মাণিকা দিন ডালি, 
তোমা বধে বঘুকুলে বাখিলাম কালি । 
কেনবা বাবণনঙ্গে করিলাম রন, 
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন। 
কার্বীধ্যাঙ্জুন রাজা মহা বলধ্র, 
ত হৈতে লক্ষণ ভাই গুণের সাগর। 

রঙ 


৬৬ 


বাঁমিলক্মণ | 


এমন লক্ষণে মোর আবিল রাক্ষলে। 
আব না বাইব আমি অযোধার দেশে। 
পিতৃ সত্য পালিতে করিমু বনরাস, 
বিধি বাদী হইল তাহাতে সর্বনাশ । 
ভাই ভাই বলি রাম ছাড়েন নিশ্বাস, 
শ্রীরামের ক্রদ্দন রচিল কত্তিবাস। 


লক্ষণের সংজ্ঞালাভ। 


রামেরে সুযেণ কছে যৌড়ভাঁত করি, 
লক্ষণে বাঁচাও আগে শোক পৰিহৰি । 
শ্রীরাম বলেন, ধ্ন্তরির নন্দান, 

আর কি ধাচিবে ধোর প্রাণের লক্ষণ । 
বলেন সষেণ বেজ ষুড়ি ভুই পাঁণি, 
কাতর হইত কেন কার্ধা কর হানি । 
সুপ্রসন্গ হস্ত পদ প্রসন্ন বদন, 

হৃদয় হুস্থির বীর নিশ্খুল লোচন। 
হেন বীর মব্বিবে না মোর মলে লয়, 
ওঁষধ আনিভে যাক পবনতনয়্ 
শ্রীরাম বলেন ভাই শোকে, প্রাণ নাশে, 
আপনি পাঠায়ে দেহ উষধ উদ্দেশে । 


লক্ষণের মং্রালাভ। 


বলেন স্থষেগবেজ গুন হনুষান, 
গন্ধমাদনেতে যাও ওষধ কারণ । 
রাত্রিতে ওবধু আন বাচ্তাব সহজে, 
রাত্রি পোহাইলে প্রাণ যাবে হুর্যাতেজে । 
বিলম্গ না কর বীর যাও এইক্ষণ। 
তোমার পপ্রসাদে-জীয়ে ঠাকুর লক্ষণ | 
শ্রীরাম বূলেন পথ অতি দূরতর, 
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রির ভিতর । 
কেন বা সুষেণ বৈদ্য আমারে গ্রবোধে, 
আজিকে মরিলে ভাই কি হবে উষধে 
হাসিয়া বলেন তবে পবননন্বন, 
এ রাত্রে উধধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ । 
মনে কিছু রঘুনাথ না কর বিস্ময়, 
ওুঁষধধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয় । 
শ্রীবাম সুতীব ঝাছে মাগিয়। মেলানি, 
গুঁধধ আনিতে বীর চলিল তখনি 
নিশা অবসান প্রায় শশী-অন্ত যান, 
গিরিচুড়া লয়ে আসে বীর হন্ুমান। 
আনন্দে সুষেগ হনুমানেরে বাখানি, 
চিনিয়া গুঁষধ আনে বিশল্যকরণী। 
অন্তরে অন্তরে ঝিদ্ধে উধধের গ্রাণ 
সভ্ভান হইলম্ষীর মঞ্চারিল প্রাণ । 


৬৮ 


রামলক্মণ। 


চক্ষু মেলি লক্ষণ শ্রীরাম পানে চান, 
লক্ষণে দেখিয়া কামে স্থির হৈল প্রাথ ) 
বিভীষণ সুগ্রীবেতে করে কোলাকুলি) 
চারিদিকে পড়ে বানরের হুলীহুলি। 
ভাই ভাই ধলে রাম হন উত্তরোল, 
পুলকেতে শ্রীরাম লক্ষণে দেন কোল । 
লক্ষণে লইয়া কোলে তিলেক না. এড়ে, 
চক্ষে জল প্রীরামের ঘুক্তাধারা পড়ে । 


রাবণ বধ। 


মহাশকে দিলা বাম ধন্কে টঙ্কার। 
শ্রীরাম বাবণে যুদ্ধ বাধে মহামার । 
হইল বিষম ঘুদ্ধ না যায়গণর, 
মহাকোপেন্বাণবুষ্টি করিছে রাবণ । 
মালি সারথি বাণে ইল অস্থির, 
নাণে বাদে নিবারণ কৈল রঘুবীর । 
শন্তপণে থাকিয়া অমরগণ দেশে 
মৃতানাণ রঘুন'থ ঘুড়িলা ধন্তুকে। 
মহাশক করিয়। সঘনে গঙ্ষে বাগ, 


দেখিয়া যে বাবণের উড়িল পরাণ | 


রাবণ বধ। ৬৯ 


চিনিল রাবণ রাজা দেখি মৃত্যুবাণ, 
জানিল যে এই বাণে বাহিরাবে প্রাণ । 
বিশ্বীমিত্র ক্ক্ষি বাণ ছাড়ে রথুবীর , 
বাবণের বুক বিষ্ি' কৈল দুই চির। 
ছটফট করে রাজা পড়ি ভূমিতলে, 
্রহ্ষাঁদি দেবতা দেখে গগনমগ্ডলে ৷ 
পড়িল আববণ বাজ! জগতের বৈরী, 
রাবণে দেখিতে সবে করে মাবাম্টীরি। 
শ্রীরাম বলেন সবে হও এক পাশ, 
বাবণে দেখিব আমি আছে অচ্লাম | 
সঙ্গে কৰি লক্ষণ সুগ্রীব বিভীষ-) 
বাবণ নিকটে পাম যাঁন তত্তক্ষ" | 
পর্বত জিনিয়া অঙ্ত ধরণী লোটায়, 
দেখিয়া দয়াল রাম করে হা ভায়। 
দেখি বিভীষণ রাঁবণে নিল কোলে, 
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষশী বলে। 
জগৎ জিনিলে '্ভাই নিজ বাঁহুবলে, 
সেই অহস্কারে ভাই রাষে না চিনিলে। 
না বুঝিয়! সীর্ভাদেবী লঙ্কাতে আনিলে, 
দতীরে করিয়া চুরি বংশে ম্জিলে । 
মরণ করিলে সাক্নাহি দিলে "সীতা, 
পায়ে ধরে সংধিলাম না শুশিলে কথা। 


শচ 


রাঁমলঙ্গীণ। 


বংশের সহিত একে হারাইলে প্রাণ, 
না শুনিলে মম বাঁকা হয়ে হতজ্জান ৷ 
আপনার দোষে মৈলে কলঙ্ক আনার, 
কার তরে দিয়! যাও লঙ্কা অধিকার । 
হিত বুঝাইতে ভাই মোরে মার লাগি, 
তখনি জানিন্ত তব ঘটিল দুর্শাতি 
ভাই শোকে বিভীষণ করেন ক্রন্দন, 
শ্রীরাম বলের মিত্র সম্বর রোদন । 


শ্রীরামের স্বদেশ যাত্রা ৷ 


প্রভাত হুইল নিশি উদিত ভাস্কর, 

একে একে সবে গেল শ্রীরাম গোচর 1 
চতুর্দিকে দাড়াইল শাখামৃগগণ, 
যোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ। 
বহুকাল অনাহার বনু প্ষাটন, 

করিয়া হয়েছ শ্রান্ত রঘূন নন্দন । 

করুক তোমার সেবা দাস দাঁসীগণ, 
আন্ক কল্ত্‌রী আব সুগন্ধি টশীন। 
দুর্বাদলহ্াম তনু হয়েছে বিমল, 

সে মল করিয়া দুর করুক নির্মল । 


শ্ীরামের স্বদেশ যাত্রা । ন১ 


শ্রীরাম বলেন হে রাক্ষস অধিপতি, 
আমার বচনে তুমি কর অবগতি । 
রাজকুলে জন্মিয়! ভরত ভাই সুখী, 
কেবল আমার ছুঃথে হইয়াডে ছুঃখী । 
হেন তরতেরে যদি করি আলিঙ্গন, 
তবে সে পৰিব বস্তা সুগন্ধি চন্দন । 
চৌদ্দ বর্ষ তদিলাম পথ বহুতর, 

বনু নদ নদী আমি তরিয়ে সাগর । 
চতুর্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম বনু ক্রেশে, 

হেন যুক্তি কর যেন ফাটি যাই দেশে । 
বিভীষণ বলে প্রভু পেলে বু কেশ 
এক দিন মধ্যে তৃমি প্লাবে,নিজ দেশ 1 
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম, 
এক দিনে তোমারে লইবে নিক্র গ্রাম। 
এক দান চাহি আমি বিতর সংপ্রতি, 
দিন কত লঙ্কাপুরে করহ বসত্তি ৯ 
সকল সৈঠোর প্রভু করিব সেবন, 
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঙ্জি করহ গমন। 
্রীরাম বলের প্রীত হৈলাম তোমারে, 
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাধিবাবে । 
আহাবু না করেঞযারা! মরণ লা গণেঃ 
হেন বানরের প্রতি ভালবাসি মনে ॥ 


ণহ 


বামলক্মণ । 


প্ী গন্ধ চন্দন বানরে দেহ দান, 
ভূঞ্জাইয়! নানা ভোগ করহ সম্মান । 
বানর প্রসাঁদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা, 
ভালমতে কর তুমি বানরের পুজা । 
সাঁজায়ে পু্পক প্রথ আনহ হেখায়, 
হষ্টমনে শ্বদেশেতে করহ বিদায় । 
চড়েন পুষ্পকে রাম সীতা কুতৃহলে। 
মুখ টাকিলেন, সীতা নেতের অঞ্চলে । 
স্থমিত্রানন্দন বীর চড়িলেন তাতে, 
এক পার্খে রভিলেন ধ্থববাণ হাতে । 
রথোপরি শ্রীরাম ভূমিতে সৈশ্যাগ-, 
প্রসন্ন বদনে রাম ঝুলেন,বচন । 
সুপ্রীবের শক্তি আর বানষের হানি, 
বিভীষণ গুণে ছুঙ্জয় লক্া জিনি। 
সর্ব সেনীপতির করিব গুণগান, 
সর্ব কার্য সিদ্ধি মোর কৈল হনুমান । 
আপনার দেশে গিয়া কর অধিকার, 
মেলানি মাগিন্ত আমি করি পরিহার! 
বাক্ষস বানরে রাম দিলেন মেলখীন, 
ছল ছল করিয়া! গড়িছে চক্ষে পানি । 
সীতা উদ্ধারিয়া ধাম যান নি দেশে, 
লঙ্কীকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্বিবাদে । 


অযোধ্যায় প্রত্যাগমন । গগ্ 


অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ! 


ভনৃমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞাদান, 
ভরতেরে সমচোর দেহ হনুমান | 
নন্দীগ্রামে যাবে তুমি ভরত উদ্দেশে, 
কহিবে দকল কথা অশ্যৈ বিশ্বেষে। 
চক্ষু পলকে বীর উঠে অন্তরীক্ষে, 
তথায় থাকিয়া বীর নন্দীগ্রাম (দেখে? 
রত্ব সিংহাসনোঁপৰি নেতবন্ত্র পাতি, 
তদুপরি পাছুক! রাখিখ্না ধনে ছাতি। 
ভরত তাহার নীচে কুষ্ঃসাঁর চর্ম 
বশিষ্ট নারদ লৈঙ্কা থাকে বাজ বন্ধে! 
নামিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম, 
যোড়হাত করি বলে আপনাহ লাম। 
হনুমান নাম মার জাতিতে বানষ, 
্ত্রীবের পাত্র আমি পবনকোওর । 
বাহারে আনিতে গেলে লয়ে রাজাখণ্ড, 
যাহার পাছুকোপত্রি ধ ছজরদগ্ড। 
বহুকাল ছুর্খী আছ যাহার আশ্বাসে , 
সেই রাম পাঠালেন তোমার উদ্েশে। 

স্ুঁভবার্তা কহে যদি পবনন্ন্দন, 
উঠিয়া ভষ্ষত তাবে দেন আলিঙ্গন 


এ. 


রামলঙ্ণ | 


হনুমানে কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে» 
মুক্তার গাথনশি যেন চক্ষে জল ঝরে) 
ভরতের নেত্রজলে হনুমান তিতে), 
ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে ॥ 
শুভবার্তী কহে যদি বীর হনুমান, 
শক্রদ্েরে ভরত করেন সন্থিধান । 
সুদিন হইল ভাই হুঃখ অবশেষ, 
বনু দিখসেতে রাম আইলেন দেশ । 
প্রস্তর প্রতিমা বত আছে স্থানে স্থান, 
সুগন্ধি চন্দনে সে সবারে করাও স্নান 
দেবতার স্থানে বাগ্ক বাজাক বাইতি, 
দেহ ধূপ নৈবেগ্ স্বতের জালি বাতি। 
ফল ফুল নৈবেগ্য ভরিয়া দেহ ডালা, 
সুগন্ধি চন্দন কাণ্ে জালহ পাঁজলা । 
উচ্চ নীচ স্কান কর একই শোসন) 
পথ পরিষ্কার কর বাহ বিখর | 
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে পোত বুক্ষ কলা, 
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমাল! 
আলগোছ ্টাঙ্গা ধান্ধ নেতের উষ্াড়ে, 
পুরনারী দেখে ষেন থাকি তার আড়ে। 
যে বলিল ভরত করিল শক্রুত্ব, 
নন্দিগ্রাম হইল যে অমরভুবন | 


অযোধাস় প্রত্যাগমন । এ 


রামের পাদুক! শিরে কবিরা ভরত, 
₹লিলেন সামন্ত সহিত শত শত 1 
পাছুরার উপরে ধরল ছত্রদ ও, 
চির ছুলায় তায় আনন্দ অথও। 
প্রতি পদক্ষেপেতে করেন নমস্কার, 
ভরত আনিতে রামে আনন্দ অপার 
বশিষ্ট নাদুদ চলে কুলগুবোহিত, 
সংসারের লোক চলে হয়ে আলিন্দিত প 
মুদিত হইল দোলা নেতের উর্লাড়ে, 
সাতশত সতীনে কৌশল্যাদেবী নড়ে । 
ব্রাহ্মণ ক্ষতির বৈশ্ঠ শৃদ্র চারি বর্ণ, 
জীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য । 
উ্দশ্বাসে ধাইয়! চলিজ গর্ভবতী, 
লজ্জা ভয় তাজি যায় কুলের যুবতী । 
কাঁপা খোঁড়া শশশ্ু বুড়া লয় অন্যজন; 
বন্ধুহস্ত ধরিয়া ধাইল অন্ধ জন" 

তরতে দেখিয়া রাম হৈলেন কাতর, 
অস্থি চর্খু সার অতি ক্ষীণ ফলেধর। 
চলিয়া! আসিতে পদ উভিরা পড়ে, 
হনৃমান কোলে করি রথে গিয়া চড়ে । 
রখোপরি চারি ভাই হৈল দরশন, 
ভতুর্দিশ বতসবাস্তে দেন আলিঙ্গন । 


গঙভ 


রামলক্মণ ৷ 


প্রেমে পূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রধার, 
ভরত শ্রীরামেরে কবেন নমস্কার । 
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত; 
আশীর্বাদ জানকী করেন শত শত। 
জো জ্ঞানে ভরত লঙ্গাণে নাহি বন্দে, 
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে। 
শ্রীরাম বশিল্প গুরু করেন বন্দন, 
সৃধারে বন্দেন রাম্‌ কুলের ব্রাহ্মণ 


'পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থি ৮ম সার, 


বাম রাম বিনা তার মুখে ন্পাহি আর। 
মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম, 
আশীর্বাদ করে চিরজীবী হও রাম । 


রামের রাজ্যাভিষেক। 


জীতা সহ শ্রীরাম বৈসেন সিংহাসনে, 


অভিষেক করিল সুীৰ বিভীষণে | 
পৃথিবীতে রাজা য্ত*আছে চতুর্ভিতী 
শ্রীবামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত । 
ন্বর্গলৌক মত্ত্যলোক আইল পানা, 
অযোধ্যায় ভূবন হইল মিশাল। 


শ্রীরামের বাজ্যাভিষেক । 


রহিবান্েে স্থান নাই সৈন্টহুলস্থলি) 

নানা শবে বাগ্ধ বাজে আরো! করতালি । 
চারিভিতে-চামর ঢুলায় রাজাগণ, 

রামের সম্মুখে স্থিত ভাই তিন জন। 

যত দদেবগণ দেখে রহি অশ্ুতরীক্ষে, 

দেব কন্যাগিণ গেল! রামের সমা্ষে । 


রতি সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভান্ুম 
ইত্যাদি অনেক দেব-রামা 
ৃ ১15 
আইলেন অবোধ্যায়, দাস দ?সী সঙ্গে যায়, 


বসনে 'ভূষণে নিরুপমা | 
হাতে লঙ্বে দুব্বাধান, রামের সম্মুখে যান, 
শ্রীবামেরে করিতে কল্যাণ, 
জয় জয় রঘুবী, পি হও পৃথিবীর, 
পৃথিবীতে তব গুণগ।ন। 
পৃথিবীতে জনগ্থিলা, পুণালালা প্রকাশিলা, 
কীঘ্ভিপুণণ করিলে জুন, 
কি করিব আশীবধাদ, পুরিল মনের সাধ, 
পাইলাম তব দরশন ॥ 
আসিয়া কিনররীগণে, অভিবেক নিমন্ত্রণ 
করিল রামের গুণগান । 
বিগ্কাধুর বি্বাধরী, আসি অযোধ্যানগরী, 
নত্যগীত বাগ্ঠের বিধান ৷ 


শত রামলক্মণ । 


যত বাজ প্রজাগণ, সকলে আনন্দ মন, 
শ্রাক্লামের অভিষেক দিনে, 
নানা অর্থ বিতরণে সন্ত ত্রাঙ্গণগণে, 


অভিষেক রুটিবাস ভণে। 





